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ভূমিকা 


প্রত্যেক ব্যবসায়ে সফলতা লাভের জন্য তৎসন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয়। বিশেষতঃ কাজটি যদি জটিল বা কৌশলপুর্ণ হয় এবং তাহার যদি যুক্তি 
সঙ্গত মূলনীতি ও স্থৃচিস্তিত কার্ধপদ্ধতি থাকে, তবে তাহাদের সবিশেষ জ্ঞান 
লাভ না করিয়া কেহই দক্ষতা ও সফলতার সহিত সেই কাজ সম্পাদন করিতে 
পারেনা । আধুনিক শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত স্থপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই 
স্বীকার করিবেন যে, 'শিক্ষাদদানও একট খুব জটিল বা কৌশলপূর্ণ কাজ। 
স্থতরাং শিক্ষাদানকার্ষে সফলতা৷ লাভ করিতে হইলে তাহার মুজনীতি ও 
কার্ষ-পদ্ধতি সন্ধন্ধে জ্ঞানলাভ কর! একান্ত প্রয়োজন । 

ট্রেইনিং কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিগ্ভালয়সমূহে 
প্রচ্টিত শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত স্থপরিচিত হইয়া যখন একটি উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হই, তখন সেই সমস্ত দেশের বিদ্যালয়গুলির 
আদর্শে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উচ্চ সঙ্কল্প 
লইম্বাই কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইম্বাছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ভালবূপে 
বুঝিতে পারি যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদদান-প্রণালী সঙ্থন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে, একমাত্র প্রধান শিক্ষকের আপ্রাণ 
চেষ্টাও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারেনা । ইহাও 
দেখিলাম যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ট্রেইনিং পাওয়ার সুবিধা যেরূপ 
সীমাবদ্ধ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেও কোন বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক 
নিয়োগের আশা নাই । তখন আমার সংকল্প সাধনের একমাত্র উপায় মনে 
করিয়া আমার সহকর্মী শিক্ষকগণকে আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান 
প্রণালীর সহিত স্থপরিচিত করিবার প্রয়াস পাই। এই উদ্দেস্তে প্রতি সপ্তাহে 
শিক্ষকগণের একটা সভা করিয়া উক্ত বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করি। প্রায় 
১৫ বৎসর পর্যস্ত যে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বি্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ 
করিক্বাছিলাম সর্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করি । আমার সহকর্র্শ শিক্ষকবৃন্দই 
ইহার সাক্ষ্য দিবেন । বিহীর প্রদেশে ভাবুয্া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান 


(:%০ ) 


শিক্ষকরূপে কাজ করার সময়ে আমার পুর্বোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া পাটনা বিভাগের 
তদানীন্তন স্ষোগ্য ইন্‌্স্পেক্টার ঘি. 210 00202 50. 7. 4৯. দর ৪, 
তাহার পরিদর্শনী মন্তব্যে ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও আমাকে এই কাজে 
খুব উৎসাহ দেন। 

আমার এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে মাতৃভাষায় একটা পুস্তক লিখিবার প্রয়োজনীয়তাও 
অন্তরের সহিত অনুভব করি, কিন্তু স্থযোগ হ্ৃবিধার অভাবে তখন তাহা কাজে 
পরিণত করিতে অসমর্থ হই। ইহার পর যখন হুগলী ট্রেইনিং স্কুলের সহকারী 
প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া উক্ত বিষয় শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করি, তখন 
মনে হইল যে, ভগবান আমার পুব সঙ্কল্প সাধনের এই স্থযোগ দিয়াছেন । 
ইৎ ১৯৩৭ সালে নর্মালস্কুল সমুহেব নৃতন পাঠ্যস্থচি অঙ্যায়ী তথায় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইলে তাহার উপযোগী আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার্দান- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় একটা পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি 
এবং সেই অভাব দূর করার কার্ধে ব্রতী হই। তাহার ফলেই আজ এই পুস্তক 
প্রকাশিত হইল। 

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য গত সাত বৎসর ধরিয়া! আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষাদদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে । বিভিন্র অধ্যায়ের 
শেষে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি । কেহ এই তত্ব-বহুল, 
জটিল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা! করিলে সেই পুন্তকগুলি পাঠ করিতে 
পারেন। কিন্তু ইহা বলা প্রয়োজন যে, আমি কেবল সেই সকল গ্রন্থকারের 
লেখার অঙ্থবাদ করি নাই। স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহাযো তাহাদের প্রস্তাবিত 
কার্ধপ্রণালী বিচার করিয়া এই দেশের বিদ্যালয়ে অবলম্বনের পক্ষে বতটা 
উপযোগী ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছি এবং এই-দেশের ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের 
ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব কার্ধকরী পন্থা! নির্দেশও করিয়াছি । এই বিষয়ে 
কতটা সফলকাম হইয়াছি আমার সহকর্মী শিক্ষকগণই তাহার বিচার করিবেন। 
গ্রন্থথানির উন্নতি সাধনের জন্য তাহার! কোন প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে 
গৃহীত হইবে । তবে আমি শিক্ষকগণের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছি 
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বলিয়া কেহ কেহ আমাকে দোষ দ্রিতে পারেন; আমি সেই দোষ বিনা 
আপত্তিতে স্বীকার করিয়! লইতেছি । কেননা, আমার মত এই যে, শিক্ষক- 
মাত্রেরই একটু আদর্শবাদী হওয়৷ প্রয়োজন এবং উচ্চ আদর্শ সামনে রাখিয়া 
কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করা বাঞ্চনীয় । এই স্থলে ইহাঁও বলা প্রয়োজন যে, 
নর্মাল স্কুলের নৃতন পাঠ্যস্থচির অনুসরণ করিয়া এই পুস্তক লিখিলেও কেবল 
সেই পরীক্ষা পাশের দিকে লক্ষা রাখিয়া! ইহ1 লিখিত হয় নাই। আমার যে 
সমস্ত সহকর্মী ট্রেইনিং লাভের স্থযোগ পান নাই তীহারাও যাহাতে আধুনিক 
শিক্ষ।-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া 
অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্বপুর্ণ কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্ঠও সম্মুখে রাখিয়া পুস্তকধানি লিখিত হইয়াছে। 
স্থতরাং এই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকগণ যদি অধিকতর যত্ব, দক্ষতা ও সফলতার 
সহিত তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য করিবার জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ ও 
সাহায্য লাভ করেন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব । 

এই স্থলে পুস্তকের আলোচ্য বিষয় এবং আকার সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন 
বোধ করিতেছি । শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাদান- 
প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণতঃ ছুইটি ভিন্ন পুস্তক লেখা! হয়। উক্ত ছুই বিষয় একই 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে বলিয়া পুস্তকের আকার কিছু বড় হইয়াছে মনে হইতে 
পারে । দুইটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এক বিষয়ে জ্ঞানলাভ ন1 করিলে 
অন্টির জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই উক্ত ছুই বিষয় একই পুস্তকের অন্তর্গত 
করিয়াছি । 

পরিশেষে আস্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাক] বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শিক্ষা-প্রেমিক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ. 
পি. আর. এস. দর্শন-সাগর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পুস্তকের শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞান অংশ দেখিয়! দিয়া এবং প্রায়াজন মত সংশোধন করিয়া এই পুম্তক 


প্রকাশে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন। ভজ্জন্য 
তাহার নিকট আমি চিরকাল খণী থাকিব । 


ঢাক। গ্রন্থকার 
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 


(1০ ) 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া যাওয়ার পর দেশের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্ত প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় নাই। সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও ট্রেইনীং স্কুল কলেজের ছাত্রগণের আগ্র- 
ভাতিশয্ে উৎসাহিত হইয়া! ও বিদ্যোৎসাহী প্রাক্তন প্রকাশকের সাহায্য লাভ 
করিয়া এত দিন পরে পুস্তকটির ২য় সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইলাম। 

এই সংস্করণে অনেক বিষয় পরিবতিত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি 
নৃতন বিষয় যোগ করা হইয়াছে । বস্বতঃ অবসর গ্রহণের পর নানা অভাব 
অস্থবিধার মধ্যেও সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনে পরিসমাপ্তি হিসাবে পুস্তকটিকে যতটা 
আধুনিক ও উন্নত করা সম্ভব তাহার চেষ্টার ত্রটা করি নাই। প্রথম সংস্করণের 
যায় ইহাও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাভিজ্ঞগণের দ্বারা সমাদূত হইলেই আমার 
পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব । 


কলিকাতা গ্রন্থকার 
১*ই জুলাই, ১৯৪৫ 


ূচিপ্ 
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প্রথম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী 
(1105 901610065 0170 4৯10 07000210101 ) 


প্রাচীনকালে চিকিৎসা কাষের ন্যায় শিক্ষাদান কার্ষও একট! হাতুড়ে 
বি্ভাই ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালন্ধ কৌশল বা উপায় ব্যতীত 
শিক্ষাদানের আর কোন জুনিপ্রিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কর্মপন্ধতি ছিল না। 
ইহা তখন কায-কারণ-সম্পর্ক যুক্ত কোন স্ু€ুঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই'। 
আমাদের দেশে বর্তমীন সময়েও অনেকে শিশ্গাকে একটা হাতুড়ে বিদ্যা! বলিয়াই 
মনে করে। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাসের সহিত হ্থপরিচিত বাক্তি মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন যে শিক্ষার আর সেদিন নাই । শিক্ষার উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী শত 
শত মনীধীর জীবনব্য।পী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীনাহীনা ডিখারিণী শিক্ষা 
আজ অমূল্য রত্রাভরণ বিক্তধিত] রাজরাণীর উচ্চাসনে প্রতিষ্টিতা হইয়াছেন । 
খ্যাতনামা শিক্ষক ও শিক্ষাব্দ্গিণের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে শিক্ষাদানের 
অনেক স্থনিরিষ্ট যুক্তিসঙ্গত উপায় বাঁ কার্ধপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্থাস্যবিজ্ঞান প্রভৃতির জাহাব্যে শিক্ষার 


২ শিক্ষা 


ন্চিন্তিত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং শিক্ষা যুক্তিসঙ্গত স্দূঢ ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শুধু তাহ! নহে, বর্তমান সময়ে শিক্ষা! একটা উৎকৃষ্ট 
পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে । ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা- 
গ্রতিষ্ঠানসমূতে শত শত শিক্ষক 5 শিক্ষাবিদ পরীক্ষা ও গবেষণার সাহাযো 
শিক্ষার নৃতন নূতন তজ্জ আবিষ্কারে নিঘুক্ত আছেন। তাহাদের পরীক্ষা ও 
গবেষণার ফলে এক নুহৎ শিক্ষাসাভিতোর কাটি হইয়াছে । এক কথায় বপিতে 
গেলে শিক্ষ। এখন আর একট। ভাত্ুরে বিগ্ক। নহে, উঠ এখন একটা 
উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । হাতুডে 
চিকিংস্কের অভাব না| থাকিলে বহমান চিকিতস! বিদ্যা যেদন বিজ্ঞান আখা। 
পাঠতে পাবে, বতখান শিক্ষ। এ নিশ সেই উচ্চ আসনের দাবী করিতে পারে। 

তবে চিকিতসা-পিছা। হল বণল একটি! পিজ্ঞান ল) হাতার স্ুশিদিষ্ট 
প্রয়োগ-প্রণালীও (4) আছে, সেইন্ধপ শিক্ষাও কেবল একটা বিজ্ঞান 
নহে, ইহারও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে। কারণ, একদিকে যেমন 
শিার ঘুক্সিমদত মূলশীততি শির্ধিরিত উউয়ছে। অপরধিকে ভাঙার উপর ভিত্তি 
করিনা বু সচিিত শিক্ষাদ।ন-পদ্দতি উদ্াণিত হইছে । স্ুতরাত বর্তমান 
শিক্ষাকে একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান (9০16706) এবং কার্যপ্রণালী (2 
দুই-ই বল! ষায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার অর্থ 


শিক্ষাদান একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। ইহার সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
একট। সংজ্ঞা প্রস্তুত কর। খুব কঠিন । তাউ ভহার নান! বিশেবস্ের দিকে লক্ষ্য 
রাখির। শিক্ষাবিদ্গণ ইহার নান! সংজ্ঞ। দ্রিয়াছেন। কিন্ত এখন পধন্ত 
এসন কোন সংজ্ঞা প্রস্কত হর নাউ যাহার মবো শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণন। পাওয়। 
যাইতে পারে । ভখাপি শিক্ষার এই বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোচন। করিলে শিক্ষার 
নান বিশেষজর ৪ উহার স্বরূপ সন্বন্ধে অনেকট। পারণ। জন্মনে । তাই এস্থলে 
শিলার কতক লি সংজ্ঞার আলোন। কর! যাইতেছে | 

১। জ্ঞানদান ব জঞানাজন 

পুবে জ্ঞানদান বা জ্ঞানাজনকেই শিক্ষা বলা হইত । ধে যত বেশী জ্ঞানাজন 
করিত সে তত পেশী শিক্ষিত বশিয়। সমাজে পরিচ্তি হহত । জ্ঞানের ভাগার 
ন| বিদ্যার সাগর হওরাভ উচ্চ শিশিতের আদশ ছিল। বতমানকালেও 
সাধারণ লোকে শক্ষ। শব জ্ঞানার্জন অথে বাবহার করে। 

ইত! সত্য যে জ্ঞানাজন শিক্ষালাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । বিভিন্ন 
শিক্ষণীয় বিষয়ে সম্পৃণ অজ্ঞ থাকিয়। কেহই শিক্ষিত বলিয়। দাবী করিতে পারে 
না। কিন্তু কেবল বহু বিষয়ের যথেষ্ট তথ্য বা! খবর সংগ্রহ করিয়। মস্তি 
ভারাক্রান্ত করিলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। যেমন সমস্ত ধন্মশান্ত্ 
মুখস্থ করিলেও একটা টিম্না পাখীকে ধাম্মিক বল। যায় না, সেইরূপ "জ্ঞানের 
ভখগার” হইলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। জ্ঞান শিক্ষকের হাতের 
যন্ত্র স্বরূপ। তাহার উদ্দেশ্য (শিশুর বিকাশ ) সাধনের উপীয় হিসাবেই 
ইহার মূল্য । জ্ঞানাজনের ফলে যদি শিশুর চিন্ত।শন্তির বিকাশ না হয় এবং 
তাহার বাবহার নিরপ্িত ন। হয়, তবে জ্ঞানের কিছুমাত্র মূল্য নাই । স্তরাং 
কেবল জ্ঞানাজনই শিক্ষা নহে, শিক্ষালান্তের একটা অপরিহার্য 
মূল্যবান্‌ উপায় মাত্র । 


3 শিক্ষা 


২। মানা বিষয়ে অনুরাগ কৃষ্টি €01058007. 046 09.05-5106% 
10651250 ). 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানার্জনকে শিক্ষা বল! না গেলেও উহ1 শিক্ষা- 

ভর একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । কিন্ত জ্ঞান সীমাহীন ' পাঠ্য জীবনে 
ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান কর! সম্ভবপর নহে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত 
পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রও সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া! দাবী 
করিতে পারে না। বস্তৃতঃ বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান 
পুরি দিয়া শিশুর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বলা যায় না। তাহা না 
করিয়া যদ্দি শিশুর মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি 
করিয়া দেওয়। যায়, তাহা হইলে শিশু সে সকল বিষয্কের প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানানে প্রবৃত্ত হইবে এবং আজীবন স্বীর চেষ্টার জ্ঞানাজনে রত থাকিবে। 
এই কথা কেবল জ্ঞানার্জনের বেলায় প্রযোজা নহে । কোন প্রয়োজনীর কাধে 
দক্ষতা অজন সম্বষ্ধেও উহা সমানভাবে সত্য । সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের 
জ্ঞানদ।ন ব| বিভিন্ন কাছে দক্ষতাদান অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ 
সু্রিকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতর কাজ বল! যার়। কিন্তু ভা শিক্ষা নহে, 
জ্ঞানাজনের ন্যায় ইহাও শিক্ষালাভের একট। উপার ব। অঙ্গমান্তর। 

৩। মানসিক শক্তির ব্যবহার ব। অনুশীলন (10750717)০ ০: 
1176211200 ), 

কিছুকাল পুর্ব পথ্যন্ত মানসিক শক্তির বাবভার ব। অন্ুশীলনকেই শিক্ষা বল! 
হইত এবং শিক্ষাগারগুলিতে প্রচুর মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইত। 
কোন বিশেষ বিষয় শিশার প্রযোজনীর়ত। আছে কিন? কিছু মাত্র বিচার কর! 
হইত না। বিষয়টি কঠিন হইলে এবং তাহা শিশ্গাকালে প্রচুর মানসিক ব্যায়াখ 
হইলেই মথেষ্ট মনে কর| হইত । মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বত্ব বলিয়! 
ধারণ। ছিল এবং তাহাদের ব্যবভারের জন্গই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
হইত। বুদ্িবৃপ্ডিকে সুতীক্ষ করিব।র জন্য এক এক বিষয়কে মানসিক 
শাগ পাথর বলির! বিবেচনা করা হইত | যথা, সঠিক চিন্তা এবং বিচার শক্তির 
ব্যায়ামের জন্য গণিত শি দেয়া হইত ; ভাববৃত্তির ও কল্পন1 শক্তির বিকাশ 


শিক্ষা ৫ 
এবং সাহিত্য পাঠে রুচি স্থষ্টির জন্য লেটীন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন 
সাহত্য (০195515$) শিক্ষা দেওয়! হইত ; স্বৃতিশক্তির ও যুক্তিশক্তির ব্যায়ামের 
জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। শুধু তাহা নহে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় 
শিক্ষার ফলে মনের যে শক্তিবৃদ্ধি হয় তাহ থে কোন বিষয় শিক্ষা বা কাজে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়। ধারণ! ছিল। তাই অনেকে এক বা ছুহীটি 
বিষয় শিক্ষার সমস্ত শিক্ষাজীবন ব্যয় করিত এবং অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া যাইত। 

ইহা সতা যে শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, 
সেরূপ মানসিক শক্তিও ব্যবহার বা! চর্চার ফলেই বিকশিত হয়। কিন্তু ইহা 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমর! কোন কাজ করিবার জনতা চিন্ত। করি, চিন্তা! 
করিবার জন্য কাজ করি না। মানসিক শক্তির ব্যবহার বা চর্চার জন্যই 
কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাদান কার্ধা অস্বাভাবিক ও নীরস হইয়! 
পড়ে। ভাভা ছাড়। ইহাতে কোন কোন মানমিক বৃত্তির অতাধিক ব্যবহার 
হইতে পারে এবং অন্য মানসিক বৃত্তিগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে ও অবিকশিত 
থাকিয়া যাইতে পারে । স্থৃতরাং তাভান। করিরা বিভিন্স শিক্ষণীর বিষয়গুলির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। শিক্ষা দিলে শিক্ষা। দান কার্য অধিকতর স্বাভাবিক ও 
আনন্দদায়ক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। 

মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া পুর্বে যে ধারণা ছিল, বতমানে 
তাভা ভ্রমাআক বলিয়া সাব্যস্ত হইরাছে। এখন স্থির হইয়ান্ছে যে, মন বিভিন্ন 
বৃত্তিতে বিভক্ত নয়, সমস্ত বৃত্তিগুলি একই মনের বিভিন্ন কার্। স্বতরাং 
মনের বিভিন্ন বুত্তিগুলির বিকাশের জন্ঠ স্বতন্ত্র কার্য বাবস্থা করা ঠিক নহে। 
বিভিন্ন বিষয়গুলি ঠিক ভাবে শিক্ষা দিলে প্রায় সমস্ত মানসিক বৃত্তির 
ব্যবহার ও বিকাশ হইতে পারে। 

পরীক্ষা ছার! ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন এক বিষয়ের অত্যধিক চর্চা 
করিয়া যে মানসিক শক্তি লাভ করা যায় তাহ1 সকল বিষয় অধায়ন বা সকল 
কাজে সাহায্য করে না। কোন এক বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া তাহা 
'তন্ত বিষয়ে প্রয়োথ করা যায় না। অন্য যে বিষরের সহিত তাহার সাদৃশ্য 


৬ শিক্ষা 


আছে সেই বিষয় শিক্ষায় বা সেই কাজে সাদৃশ্টের অনুপাতে ব্যবহার করা যায় 
মাত্র ১ 
ইহ] ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামকে যেমন স্বাস্থ্বোন্নতি বলা যায় না, তাহার 
একট! উপায় মাত্র বলা যায়, সেইরূপ মানসিক শক্তির ব্যবহারকেই শিক্ষা 
বলা বায় ন', তাহার একটা উপায় মাত্র বল! যায়। 
8৪। জ্ু-অভ্যাস গঠন 
দার্শনিক-প্রবর অধ্যাপক জেমস স্অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষা বলিয়াছেন । 
তঃ মান্তষের জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র । অভ্যাসের প্রভাবেই 
আমাদের জীবন-ধার! বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাধের 
শতকরা আশি ভাগ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। স্থৃতরাং বাল্যকালে 
বত বেশী স্ুঅভ্যাস গঠন করা যায়, ভবিষ্যৎ জীবন ততই সুন্দর এবং 
মহৎ হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত আমাদের জীবনের উপর অভ্যাসের প্রভাব খুব 
বেশী হইলেও আমর! কেবল অভ্যাসের দাস হইতে পারি না। তাহ! 
হইলে আমরা নৃতন কোন অবস্থার সম্ম্ধীন হইয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হইব নী । জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ 
করিবারও যথেষ্ট স্থযোগ এবং প্রয়োজন হয়। বস্তৃতঃ আমরা ইচ্ছা পুর্বক, 
চিন্তা ও বিচার করিয়া যে সকল কাজ করি তাহার ফলেই আমাদের চরিত্র 
গঠিত হয় এবং তাহার বিচার করিয়াই মানব সমাজে আমাদের স্থান 
নিরূপিত হয়। স্তরাং স্থুঅভ্যাস গঠন শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ 
হইলেও কেবল তাহার দ্বার! শিক্ষা! সম্পুর্ণ হইতে পাঁরে না এবং কেবল 
স্থঅভ্যাস গঠনকেই শিক্ষা বল] যায় না। 
৫। শিশুর সর্বতোনুখী বিকাশ 
বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ বিকাশ বা উদ্মাতি সাধন অর্থেই শিক্ষা] শব ব্যবহৃত 
হয়। মানবশিশুর অন্তনিহিত শক্তিগুলির সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই 
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শিক্ষা পণ 


তাহার প্রকৃত শিক্ষা । খ্যাতনাম। শিক্ষাবিৎ মনীষী [08500192251 ই প্রথমে 
শিক্ষার এই সংজ্ঞা! দেন । (অবশ্য রুশো ইহার ইঙ্গিত করিরাছিলেন)। তীহার 
মতে প্রতি মানবশিশুর অন্তরে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির বীজ 
নিহিত রাখিয়াছে এবং আমরা কেবল তাহার বিকাশ সাধন করিতে পারি, 
তাহাকে বাহির হইতে কিছু দিতে পারি না। তাহার প্রকৃতির অনুকুল 
কার্ধবাবস্থা করিয়াই আমরা তাহার স্বাভাবিক শক্তি্ুলির বিকাশের সুযোগ 
দিতে পারি ও সাভাষা করিতে পারি। একটি ক্ষুদ্র বুক্ষশিশুকে যেমন 
প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, জল ও সার দিয়া, যত্ু করিয়া প্রকাণ্ড পাদপে 
পরিণত হইতে সাভাযা করা যার, সেইরূপ মানবশিশুকেও ঠিকভাবে লালন- 
পালন করিয়া ও তাহার 'প্ররৃতির অনুকুল কাধে নিযুক্ত করিয়া তাহার 
অন্তনিহিত প্রাকৃতিক শক্তি গুলির বিকাশের সাহাযা করা ষায় এবং তাহাই 
তাহার প্রকৃত শিক্ষা । 

মানব শিশু বলিতে তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই চারিটির 
সমষ্টি বুঝায়। তাহার শরীরের বিকাশ সাধনই শারীরিক শিক্ষা, মনের বা 
ুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনই মানসিক শিক্ষা হৃদয়ের বা স্কুমার ভাব বৃত্তিগুলির 
বিকাশ সাধন করিয়া সংকার্ষে প্রেরণ দেওয়াই হৃদয়ের শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা 
এবং তাহার আত্মার উন্নতি সাধন বা ধর্মজ্ঞান ও ধর্মভাব বৃদ্ধি করাই আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা।। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্ত পুষ্টিকর খাগ্য ও ব্যায়ামের প্রয়োজন ; 
মানমিক বিকাশের জন্ত মানসিক খাছ্য বা জ্ঞানলাভ ও মানসিক কাজের 
প্রয়োজন ; তাহার হৃদয়ের বিকাশের জন্য তাহার হৃদয়ের খাছ অর্থাৎ স্বকুমার 
বৃত্তিগুলির বাবহারের স্থযোগ দেওয়ার প্রয়োজন; এবং তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনের জন্তা তাহার হৃদয়ে ধর্মের বীজ রোপন কর] ও তাহার ধর্মাচরণের 
বাবস্থা করা প্রয়োজন । এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে মানবশিশুর শারীরিক 
মাননিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সম্পুর্ণ 
বা আদর্শ মানবে পরিণত করাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা । 

৬। পরিবেশ বা পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ 


€ 16250192001 01 006 21010171001) ) | 


৮ শিক্ষা 


শিক্ষাবিদ্গণ পরিবেষ্টনী বা পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণকেও শিক্ষা 
বলিয়াছেন। কেননা, পরিবেশ শিশুর মনের উপর যে ক্রিয়া করে 
এবং শিশুর মন তাহার যে প্রতিক্রিয়া করে এই উভয়েরই ফলে শিশুর 
বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় বা তাহার শিক্ষালাভ হয় । সুতরাং শিশুর বিকাশের 
সাহায্য করিতে হইলে বা তাহার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, তাহার 
পরিবেষ্টনীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, পরিঝেষ্টদী বলিতে কেবল প্রাকাতিক 
পরিবেশ (017551091 6225101)1261)6 ) বুঝায় না। সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেশও ইহার অন্তর্গত । বরং শেষোক্ত ছুইটিই তাহার 
মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার মানসিক বিকাশ 
নিয়ন্ত্রিত করে । সুতরাং শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তাহার 
সামাজিক ও মানসিক পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় । 

পরিবেষ্টনীর প্রভাবে শিশু যে শিক্ষীলাভ করে তাহ] দুই অর্থে বাবহৃত হয়, 
-_ উদার অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ। 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের উপর তাহার পরিবেশ 
যত প্রকার প্রভাব বিস্তার করে উদার অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। 
কারণ সেই সমস্ত প্রভ।ধই মানের বিকাশের সাহায্য করে । এই অর্থে, ভূসিষ্ 
হওয়ার পর হইতেই মানব-শিশুর শিক্ষা আরন্ত হয় এবং জীবনের শেব মুহুর্ত 
পর্যন্ত তাহার শিক্ষালাভকার্য চলিতে থাকে । তাই বলা হয় সমস্ত সংসার 
মানবের শিক্ষায়তন এবং সমস্ত জীবনব্যাগী সে ছাত্র । প্রাগৈতিহাসিক- 
যুগে, মানুষের শিক্ষা-বাবস্থার পূরবে, মানুষ কেবল 'এই স্বাভাবিক পরিবেশ 

ভাবে শিক্ষিত হইত। মান্ষের চিন্তাপ্রস্থত শিক্ষাব্যবস্থা হওয়ার 

পরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাধ এই উদার অর্থে বাবহত শিক্ষা লাভ 
করিতেছে । কারণ আমর! যতই চেষ্টা করি না কেন মানবশিশুকে তাহার 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারি না। 

মানব-শিশুর অর্বতোমুখী বিকাশের জঙ্য কৃত্রিম পরিবেশের সি 
করিয়া তাহার জীবনের উপর আমরা যে বিশেষ বিশেষ প্রভাব বিস্তার 


শিক্ষা * 


করি, লংকীর্ণ অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এক কথায় বলিতে গেলে, 
আমাদের স্কুল কলেজে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহা এই সংকীর্ণ অর্থে 
ব্যবহৃত শিক্ষা । এই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেষ্টনীই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষকের 
উপদেশ শুনিয় ছাত্র নান! বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাই তাহার মানসিক 
পরিবেষ্টনীর স্থষ্টি করে এবং আমরা উহ1 আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারি। ইহ] ছাড়৷ শিশুর উপর নানা কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়া এবং তাহাদের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া! নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমরা 
তাহার যথেষ্ট বিকাশ সাধন করিতে পারি । সুতরাং মান্চষের সষ্ট এই কৃত্রিম 
পৰিবেষ্টনীর প্রভাবও কম শক্তিশালী নহে। 

হাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদার অর্থে ব্যবহৃত পারিপাশ্থিক অবস্থা 
আমাদের কর্তৃত্বাধীন নহে । কিন্তু আমাদের স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা ভয় তাহাকে আমরা ইচ্ছামত আকার দিতে পারি ও তাহার প্রভাব 
আমরা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। স্থতরাং আমাদের শিশুগণের 
বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত 
শিক্ষার উপরই নিঙর করিতে তয়। 

৭। পরিবেশ ব। পারিপাশ্থিক অবস্থার উপযোগী করা 
€ 40719001010 01: £১010502)0170 00 51101010217 ) 

শিশ্তকে তাহার পরিবেষ্টনীর উপযোগী করাই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা আধুনিক 

জ্ঞা বলা যায়। সাধ্যমত পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিয়া যেমন শিশুর বিকাশের 

সাহায্য করা প্রয়োজন, সেরূপ তাহাকে তাহার অপরিবর্তনীয় পরিবেষ্টনী 
উপযোগী করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন । কেননা, পরিবার ব! বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টশী 
নিয়ন্ত্রিত কর! সাধ্যায়ত্ হইলেও সামাজিক পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। 
অথচ শিশুকে সমাজে বাস করিতে হইবে এবং তাহার সদ্য হিসাবে নিজ 
কর্তব্য করিতে হইবে । সুতরাং, তাহাকে যদি তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর 
উপযোগী করিয়া দেওয়া না হয় তাহ] হইলে সে ডাঙ্গার মাছের মত বোধ 
করিবে, সমাজন্দেহের অঙ্গ হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না, এবং পদে পদে 


১০ শিক্ষ পু 


সমাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইবে ।, বন্তত: পরিবেষ্টুনীর 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিশুকে বিকশিত করা এবং পুনঃ শিশুকে তাহার 
অপরিবর্ভনীয় সামাজিক পরিবেষ্টনীর উপযোগী কর। ও পরিশেষে শিশু 
' ও তাহার পরিঝেষ্টনীর মধ্যে সামঞ্জন্য স্থাপন করাই শিক্ষার প্রধান বা 
একমাত্র কাজ । 

খ্যাতনামা! শিক্ষাবিদগণ এইগুলি ছাড়া শিক্ষার আরও অনেকগুলি সংজ্ঞা 
দিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সকল 
গুলিই পুর্বোক্ত সংজ্ঞার অন্তভূক্ত হইবে। তাই এস্বলেই তাহাদের স্বতন্ত্র 
আলোচন। করা হইল না। * 


ৃঁ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার লক্ষ্য 
শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্যের পার্থক্য 


পুর্বে বল! হইয়াছে ষে শিশুর দর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনকে শিক্ষা বলে। 
যেই উদ্দেশ সফল করিবার জন্য শিশুর এই বিকাশ করা হয় তাহাকে শিক্ষার 
লক্ষা বল যায়। অথব]. মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে. কোন অভিজ্ঞত' 
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শিক্ষা ১১ 


লাভের সময়ে শিশু যে শারীরিক মানসিক কাঁজ করে তাহাকেই শিক্ষা বলে। 
যেই ফল লাভের জন্ত সেই কাজ করে, অথব। সেই কাজের ছারা যে ফল লাভ 
হয় তাহাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিশুর 
বিকাশের বা অভিজ্ঞতা লাভের কাজকে শিক্ষা বলে, তাহার ফলকে 
লক্ষ্য বলে। স্থতরাং শিক্ষার অর্থের ন্যায়, লক্ষ্যও অনেক হইতে পারে। 
এস্থলে শিক্ষার কত্তকগুলি লক্ষ্য ও তাহাদের তুলনামূলক যুল্য আলোচন। 
করা যাইতেছে । 

১। আধ্যাত্মিক উল্নতি। প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দুগণ এবং মধ্যযুগে 
মুসলমান ও থৃষ্টানগণ তাহাদের জীবনে ধর্মকেই সর্বপ্রধান স্থান দিতেন । স্ৃতরাং 
আধ্যাত্মিক উন্নভিই তাহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষা ছিল। পুরোহিতই 
তাহাদের শিক্ষক ছিলেন, 'এবং ধর্ম মন্দিরই তীহাদের শিক্ষায়তন ছিল । 
কিন্তু কাল প্রভবে বর্তমান মাচ্ছয ধর্মকে সাংসা'রক জীবন হইতে পথক্‌ করিয়া 
দেখিতে শিখিয়াছে । ফলে এখন প্রায় সকল দেশেই ধর্মের সহিত সম্পর্কশূহ্য 
(98০0181) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । অবশ্বা বর্তমানেও ভারতবর্ষ ও 
রাশিয়] বাতীত প্রায় সকল দেশে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধো ধর্মশিক্ষা স্থান পায় মাত্র, আধাত্মিক উন্নতির দিকে 
₹ক্ষ্য রাখিয়। সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা হয় না। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, মানবশিশু তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই 
চারিটির লমন্বয় ! স্থৃতরাং তাহার সর্ধাঙ্গীন বিকাশ সাধন করিতে হইলে 
তাশহাব আত্মার উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রায় সমত্ত মানুষের মধ্যেই 
একটা স্বাভাবিক ধমভাব, শ্টার প্রতি স্ষ্টজীবের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা 
আছে এবং মান্তষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই ধর্মভাবকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে 
হয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রেবলিযাছে যে, আহার, নিদ্রা ইন্দ্রিয়-চবিতার্থতা প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে মানষ পশুর সমান, কেবল ধর্মভাব আছে বলিয়াই মানুষ পশু 
হইতে শ্রেষ্ঠ । স্বতরাং এই সর্বোচ্চ প্রবৃত্তির বিকাশের বাবস্থা না করিলে 
মানব-শিশুর শিক্ষা মুন্ূর্ণ হইতে পারে ন।। অতএব আধ্যাত্মিক উন্তিকে 
শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়। স্বীকার করিতেই হইবে এবং শিক্ষার 
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প্রত্যেক স্তরে ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তবে প্রাচীন 
কালের ন্যায় এখন আর আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বল যায় 
না। কেননা, সাধারণ সংসারী মানুষ এখন আর কেবল ধর্ম-চর্চা করিয়া জীবন 
কাটাইতে পারে না; তাহাকে জীবন-সংগ্রামের জন্যও প্রস্তত হইতে হয়। 

২। শক্ত দেহ ওদঢ় মন সৃষ্টি করা | শট 70:0000০ 50010 12)11)0 
11 2. 9001)0 10005 ) 

গ্রীক্গণই শিশুর শক্ত দেহ ও দৃঢ় মন সৃষ্টি করা শিক্ষার একট। প্রধান লক্ষ্য 
বলিয়া মনে করিতেন । স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর খুব জোর 
দেওয়া হইত । শারীরিক ব্যায়াম ( 05701850105 ) শিক্ষার একট] প্রধান 
অঙ্গ ছিল। এথেন্দের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও 
সৌন্দযজ্ঞান বৃদ্ধির উপরও অধিকতর জোর দেওয়া হইত। মোটের উপর 
শরীর ও মন ঠিক ভাবে গঠন করা গ্রীক শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 
বস্ততঃ, শরীর ও মন পুষ্ট না ঠহলে মাধ কোন কাজেই সফলত। লাশ করিতে 
পারে না। স্থতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবল ও কাযক্ষম করা শিক্ষার 
একটা প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। কিস্থব ইহা শিশুর সবধতোমুখী বিকাশের 
অংশমাত্র। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও ইহার সহিত যোগ না করিলে 
শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাঙ্কা ছাড়া শিশুর সধাঙ্গীন বিকাশ 
হইলেও তাহার শিক্ষা সম্পূর্ন হয় না। তাহাকে পারিপাশ্থিক অবস্থার 
উপযোগী কর! এবং জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাও শিক্ষার কাধ। 

৩। জ্ঞানলাভের আনন্দ উপন্ভোগ এবং উৎকৃষ্ট মাজিত রূচচি ও 
আচার ব্যবহার শিক্ষা। (/.৪5০0,০৫০ 8110) 

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়! উচিত নহে । 
জ্ঞানলান্ভের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাজ্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
জ্ঞানের জগ্ঠই জ্ঞানলাভ কর! প্রয়োজন. অন্য কোন নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
নহে। জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের রুচি ও আচার-ব্যবহাঁর উন্নত হয় এবং 
তাহার দ্বারাই উন্নত এ স্থসভা মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মান্ষের মধ্যে 
পর্থকা করা যায়। সর্বপ্রথমে সম্ভবত: গ্রীক্গণই শিক্ষা এই মহৎ লক্ষ্যের 
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ধারণ করেন। এরিস্টটলের (£175001) মতে উন্নত জীবন যাপনের জন্য 
তৈয়ার করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । অবশ্ প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণও জ্ঞানের 
জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং কাব্যান্তরসাস্বাদকে মানব জীবনে 
উচ্চ স্থান দিতেন। ইহ] সত্য যে, কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়াও মানুষ 
প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জন্তর ন্যায় জীবিকার্জন ও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত। 
(অনেক অসভ্য জাতি বর্তমানেও কার্ধতঃ তাহাই করিতেছে ।) কিন্তু 
শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের রুচি প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার অমাজিত 
ও নিরুষ্ট থাকিয়া যাইত এবং অন্ত জীব জন্তর সহিত 
তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না, মানব-সমীজে সভ্যতার বিস্তার হইত ন! 
এবং মানুষ আজ স্যর শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দাবী করিতে পারিত না। স্কৃতরাং 
মান্থযের রুচি-প্রবৃত্তি, আচার-বাবহাঁর উন্নত করা এবং তাহাকে উন্নত জীবন 
যাপনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার একটা! প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্ত ইহাঁও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না। কেবল উতংকুষ্ট 
রুচি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াই মান্ঠম জীবন যাপন করিতে পারে না। 
তাহাকে সাংসারিক কতবা সম্পাদনের জন্য, বিশ্ষেভাবে জীবিকার্জনের জন্যও 
প্রস্তুত হইতে হয়৷ ৰ 
৪। জীবন-সংগ্রাম বা জীবিকাজ নের জন্তয প্রস্তুত করা 


ছাত্রগণকে জীবন-সংগ্রামের বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তত করাও শিক্ষার 
একটা! প্রধান লক্ষ্য। কেহ কেহ ইহাকে কুটি-মাখন লক্ষ্য (9:52৭-5770- 
১661-917)) বলিরা শ্লেষ করেন এবং শিক্ষার এরূপ নিকৃষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত 
নহে বলিয়া উচ্চকঠে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থষ্টি বলিয়া যতই গর্ব করুক না কেন, সে-ও শরীরের 
দাবী অগ্রাহ করিতে পারে না। তাহাকেও সর্বাগ্রে উদর পুরণের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। অর্ধিকন্ত বমানে উন্নত কিন্তু কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে তাহার 
অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । সে এখন আর তরুতলে শয়ন, তরুবন্ধলে 
দেহ আচ্ছাদন এবং স্বচ্ছন্দ বন্জাত উদ্িদে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া সন্তষ্টু থাকিতে 


র্সি্*্জি 
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পারে না; অপর দিকে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতার প্রভাবে জীবন- 
সংগ্রামের তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্তরাং মাগ্ষকে সর্বাগ্রে 
জীবিকার্জনের জন্য কোন সছৃপায় অবলম্বন করিতে হয় । প্রথমে ইহা না করিয়া 
তাহার পক্ষে ধর্মচর্চা, জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি কোন মহৎ কার্ষে 
প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নভে | বস্ততঃ অভাব গ্রস্ত লোকের জদয়ে কোন মহৎ ভাব 
স্থান পায় না। এমন কোন কুকর্ম নাই যাহা সে অভাবের তাড়নায় করিতে 
না পারে। তাই ছাত্রকে জীবিকাজনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার 
একটা প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় লক্ষা বপির! এখন সকল দেশে স্বীকৃত 
হইয়াছে, কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা! দেওয়! শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে | বস্ততঃ াজকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের 
জন্য প্রস্থত করা এখন সএস্ শিক্ষার শপরিষাব শেষ কাধ (9106 0০৪ ০9) 
বলিয়! মনে করা ভয় । 

কিন্ত জীবিকাজনের জগ্য প্রস্কত করাকেও শিক্ষার একমাত্র লক্ষা বল! যায় 
না! কেননা মানুষ কেবল ক্ষুন্িবৃত্তি করিয়া এবং আরামে জীবন 
কাটাইয়। সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহ। করিলে মান্য ইতর ন্ত 
অপেক্ষা উচ্চস্থান দাবী করিতে পাবিত ন।। তাহার জীবনে হভার অতিরিক্ত 
উচ্চতর লক্ষ্যও থাক। প্রঘ়োজন । দানব জীবনের সাথকত। রক্ষা করিতে 
হইলে তাহাকে আরও উচ্চতর, মহত্তর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তত 
হইতে হইবে। 

৫। উপযুক্ত ও কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত করা। প্রাচীনকালে 
গ্রীস ও ইতালীর নগর-রাজ্ায (010 56৪6০) সমূহে উপযুক্ত €ও কঙব্যপরায়ণ 
নাগরিক স্যঙ্ি কর! শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও 
আমেরিকার উন্নত দ্েশসমূহেও হহাকে শিক্ষার স্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়। মনে 
করা হয়। 

মান্থষ আদিমকাল হইতেই সমাঁজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে এবং সামাজিক 
জন্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে 
প্রত্যেক মানুষকে সমাজের ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয় 
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এব্‌ং সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তত হইতে হয়। তবে আদিমকালে 
সামাজিক ব্যবস্থা সরল ছিল এবং দামাজিক কতব্যর সংখ্যাও কম ছিল। 
স্তরাং তখন সামাজিক কতব্য করিবার জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন 
হইত নাঁ। কিন্তু বঠমান উন্নত মানবসভাতার দিনে সমাজ-ব্যবস্থা! এত্যাস্ত 
জটিল হইয়াছে এবং সমাজ পরিচালনার জন্য বহু নিয়ম-কান্রনেরও স্থষ্টি 
হইয়াছে । রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র এবং প্রভাব এত বিস্তৃত ভইয়াছে যে কেহই এখন 
রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করিয়া! নিজের ইচ্ছামত জীবন ঘাপন করিতে পারে ন]। 
সকলেই সমাজ বা রাষ্ট্রের সদন্ত হিসাবে অনেক অধিকার 
উপভোগ করে ও সকলকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনেক কর্তব্য 
করিতে হয় । সকলে ঠিক ভাবে নিজ নিজ কতবা ন। করিলে রাস্থীয় প্রতিষ্ঠান 
ঠিক ভাবে কাজ করিতে পারে ন। এবং রাষ্রা় প্রতিষ্ঠান ঠিক ভানে কাজ না 
করিলে কেহই স্বখে স্বচ্চন্দে জীবন যাপন করিতে পারে ন।। এই অবস্থায় 
বর্মান জটিল জমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অজনন 
করিয়া বুদ্ধি ও চতুরতার সহিত নাগরিক কর্তব্য করিবার জন্যও 
প্রত্যেক মানবশিশুকে বিশেষ ভাবে তৈয়ার করা একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে এবং একমাত্র শিক্ষাই এই কাজের ভার 
লইতে পারে। শিক্ষার সাহাযো উপযুক্ত ও কতবাপরায়ণ নাগরিক সৃষ্ট 
করিয়া জাপান, মামেরিকার যুক্তরাজা, জার্জানী প্রভৃতি দেশ অল্প সময়ের 
মধো এতদূর উন্নত ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। বতমানে এদেশে যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইরাছে ত'হার সফলতাও 
দেশবাসীর নাগরিক কঙব্য-জ্ঞানের উপর নিঙর করে। কেননা দেশের 
অধিবাসিগণ নির্বাচনাধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না শিখিলে দেশে 
প্রকৃত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্তরাং উপযুক্ত ও 
কঙবাপরায়ণ নাগরিক তৈয়।র কর! প্রতোক দেশের শিক্ষার একট প্রধান 
লক্ষ্য হওয়া উচিত । কিন্তু বর্তমান সময়ে কোন জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বাস 
করিতে পারে না। পুথিবীর সকল জাতিকে নানা বিষয়ে পরস্পরের 
উপর নির্ভর করিতে হয় এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া 
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চলিতে হয়। ইহার ফলে বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে লইয়া! একটা 
আস্তর্জাতিক মানব-সমাজ গঠনের সুচন। হইয়াছে । স্থতরাং এখন ছাত্রগণকে 
নিজদেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে কর্তব্য করিতে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীর নাগরিক (0165670. ০£ 00 ০:10 ) হিসাবে কর্তব্য করিবার 
জন্যও প্রস্তত করিতে হইবে । কিন্তু ইহাও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে 
পারে না, কেননা নাগরিক কর্তবা ছাড়া মানুষের আরও যথেষ্ট কর্তব্য 
আছে। দক্ষতার সহিত সকল কর্তব্য জম্পাদনের জন্য মানুষকে 
তৈয়ার করার কাজ শিক্ষাকেই গ্রহণ করিতে হয় । 

৬। সম্পুর্ণ ব৷ জুন্দর, মহ ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রত 
করা (15721701015 00 00910191065 11৮1176 ) | 

মনীবী ভার্বাট ম্পেন্সার সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তত করাই শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষা বৃলিয়। বর্ণনা করিরাছেন। তাহার মতে সম্পূর্ণ জীবন যাপনের 
জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে শিশুকে শারীরিক বিপদ হইতে আত্মরক্ষ। করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে, রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিঘ। অটুট স্বাস্থা 
উপায় শিক্ষা! দিতে হইবে, জীবিকাজনের জন্য তৈয়ার করিতে হইবে, সন্তান 
পালনের কাধ্য শিক্ষা দিতে হইবে, নাগরিক কতব্য সম্পাদনেৰ জন্য গ্রস্তত 
কবিতে হইবে এবং সর্বশেষ তাহার অবসর সময়ের সদ্ধাবভার করিতেও শিক্ষা 
দিতে হইবে । 

উপরিউক্ত অর্থে সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রপ্তত করাকে শিক্ষার একট। 
প্রশস্ত লক্ষা বলিয়! স্বীকার করিতে ভইবে। কারণ পুর্ব-বর্ধিত শিক্ষার 
অনেক গুলি লক্ষ্য ইহার অন্তভূক্ত হইয়াছে ; তবুও ইহাকে শিক্ষার একমাত্র 
লক্ষ্য বল। যায় না। কারণ [72727 97677০5 কেবল শিশুর শারিরীক 
জীবনের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্িক 
জীবনের কথ! বিবেচনা করেন নাই! তাহা ছাড়া জীবন বলিতে এত 
বেশী কাজের সমষ্টি বুঝায় যে তাহাদের নাষ কর! এবং তাহাদের গ্রত্যেকটির 
জন্য শিশুকে স্বত্ব ভাবে তেয়ার করা সম্ভবপব নহে । স্ৃতরাং ইহাকে শিক্ষার 
একটা প্রশত্ত লক্ষ্য বলিলেও একমাত্র লক্ষ্য বা সম্পূর্ণলক্ষ্য বলা যায় না। 
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৭। চরিত্র-গঠন। বতমান সময়ে চরিত্র-গঠনেই শিক্ষার শ্রেঠতম বা 
একমাত্র লক্ষ্য বলা হয়। রেমণ্ট (251710720) সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, 
“ছাত্রকে মাংসপেশীর সম্পদ দান, তাহার জ্ঞানের সম্পুর্ণভা সাধন বা 
তাহার সুকুমার ভাব-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন শিক্ষক্ষের চরম বা সর্বপ্রধান 
লক্ষ্য নহে, ছাত্রের চরিজ্র-বল বৃদ্ধি এবং তাহার নির্মল চরিত্র গঠনই 
শিক্ষকের চরম লক্ষ্য 1” (76 001015515 910072006 00006) 15 6০ 
0110৮205707 27101) 01100150165. 001 1011059 01110৬12006 101 
16:01061061)0 010০011705৭, 1006 9001000]) 71501960115 0: 01181906061) 

শিক্ষার এই উচ্চ ৪ মহৎ লক্ষোর গুরুত্ধ বা বথার্থত। জদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
চরিত্র ণলিতে কি সবাদ হ্বাঠাই প্রথমে আলোচনা কর। প্রয়োজন । অনেকে 
মনে করে যে চবিভ্র বলিতে কেবল সঙ্গীর্ণ অর্থে বাবহৃত নৈতিক-চরিত্র 
বুঝাম। সই অর্দে চরিত কেপল কতকপগ্তলি নিধেপান্ধক নিদেশের বা 
বাঁধানিষেপের সনস্ট বলিয়া হনে হয়। তাই তাহার! বলে যে কেনল শু 
নীতিপরায়ণ হই] সংসারে চলা যায় না। কিছ চরিত বলিতে কেবল সংকীর্ণ 
মর্গে বাবজত নৈতিক চবিত্র বঝায় ন।। কাহারও চরিত্র বলিতে তাহার 
সমস্ত কাজ বা ব্যবহারের সম বুঝায় (00100190051 15 00০ 5810-008] 
০ ০9৮00) এবং ব্যবহার বলিতে ইচ্ছাকৃত কাজের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত সমস্ত জীবনকে বুঝায় (0০00061507৩ 13016 0110০ 90 
2103 1160 17৬01503 00110০12060 2001005 )। 

শ্ুতরাং ছাত্রের চরিত্র গঠন করিতে হইলে ভীহাকে তাহার ইচ্ছাকুত 
সমপ্ক কাজ নিয়ন্থণের শমতা। দিতে হইবে । অর্থাৎ নিজে গ্তায় অন্তায় 
বিচার করিয়া সততা! ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ বা কর্তব্য করিবার 
জগ ছাত্রকে প্রস্তুত করাই তাহার চরিত্র গঠন । 

ইহা] সহজেই দেখ। যাইবে যে নৈতিক চরিত্রও এই উদার অর্থে ব্যবহৃত 
চরিত্রের অন্তভূক্ত হইয়াছে । কারণ যেন্তায়-অগ্তায় বিচার করিয়া সততা ও 
দক্গতার সভিত কঙ্বা করিতে পারে সে ছুন্নীতিপরায়ণ হইতে পারে না। 
তাহা ছাড়া শিন্সীর এই উদার লক্ষ্যের মধ্যে পুরববৃণিত সমস্ত লক্ষ্যগুলি স্থান 
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পাইয়াছে। কি জ্ঞানার্জন, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, কি সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, 
কি মাঁঞজিত রুচি ও আচার-ব্যবহাঁর শিক্ষা, সমস্তই শিশুর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত 
করে ও তাহাকে বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার 
শক্তিদ।ন করে বলিয়াই ইহ[দিগকে শিক্ষার প্রধান প্রধান লক্ষ্য বল। যায় । অপর 
দিকে, ন্যায় অন্যার বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সভিত কতব্য করিবার 
শক্তিলাভ করিলে, সে জীবন-সংগ্রানে জরী হইতে পারিবে, নাগরিক কর্তব্য 
করিতে পারিবে এবং স্বন্দর ও মহৎ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। 
হৃতরাং চরিত্র গঠনই শিক্ষার চরম ব৷ শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য ; অন্যান্য লখ্যগুলি 
আংশিক বা আনুষস্রিক লক্গামাত্র, সম্পূর্ণ বা চরম লক্ষ্য নহে । ( দ্বিতীয় ভাগে 
নৈতিক শিশ্ষার অধ্যায়ে এ বিষয় আরও সবিপ্তারে আলোচিত হইবে ) 

(৮) আদর্শ মানুষ তৈয়ার করা (276506070৫6 0081), আদর্শ 
মান্য তৈরার করাই শিক্ষার চরম এবং সম্পৃণ লক্ষা বলা থায়, কারণ হাই 
পুর্ববণিত লক্গ্যগুলি সাধনের স্বাভাবিক ফণ। আদর্শ মান্গন হইতে 
হইলে, শিশুকে সুস্থ, সবল ও উদ্যমশীল হইতে হইবে । তাহাকে চিন্তাশীল, 
বিচার পরায়ণ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হইতে হইবে, যেন সে ষে কোন অবস্থায় 
বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া! নিজ কতব্য নির্বারণ করিতে পারে এবং 
দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারে। তাহার নীচ 
প্রবৃত্তিগুলি সংঘত ও স্থকুমার ভাব বুত্তিগুলির পুর্ণ বিকাশ হইতে হইবে । তাহা 
হইলেই সে কেবল নিজ স্বার্থ সিদ্ধি বা হুথ সমৃদ্ধি বুদ্ধি কবিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে 
পারিবে না উন্নত ৪ মহৎ জীবন যাপন করিতে শিখিবে এবং দেশের 
ও সমগ্রজগতের কল্যান সাধনে ব্রতী হঠবে। অবোপরি তাহাকে ন্যায়-পরায়ণ 
ধর্মপপরায়ণ হইতে হইবে । সে স্ুখছুঃখে ঘে অবিচলিত থাকিবে, বিপদে 
ভীত হহবে না, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সফলতা 
অর্জন করিতে পারিবে । 

৮। জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতি । 

এই পর্যন্ত শিক্ষার কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্য গুলিই আলোচিত হইয়াছে । এই 
গুলি ছাড়া শিক্ষার স্বতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্যও থাকা! প্রয়োজন। জাতিগঠন ও 


৫) ৫ 
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জাতীয় উন্নতিই শিক্ষার একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য । কোন দেশের শিক্ষা- 
বাবস্থার সময় যেমন ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেরূপ 
জাতীয় লক্ষ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেননা, জাতি ব্যক্তিরই সমষ্টি 
হইলেও জাতির স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর প্রয়োজন ব। অভাব আছে। তাহাদের 
প্রতিও হৃষ্টি রাখিয়! শিক্ষাব্যবস্থা না করিলে কেবল যে জান্ির উন্নতি 
হয় না তাহ] নহে, ব্যক্তিরও পুর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় ন। এবং সে তাহার 
নিজ শঞ্তির সদ্বাবহারের হযেগ ও ক্ষেত্র পার না। ইহা ছাড়া এমন অনেক 
কাজ আছে যাহা বাক্তিগত চেষ্টার সম্পন্ন করা যায় না, জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ 
চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে হগ। শিক্ষাই আম।দিগকে সেই সংঘবদ্ধ কাজের জন্য 
প্রস্তুত করিতে পারে । 

শিক্ষী যে কেবল ব্যক্তিকূপ ইটগ্রপিকে তাহার আগুনে পুড়িয়া কঠিন ও 
কাধ্যোপযোগী করে তাহা নহে, তাহাদিগকে যখোপণুক্ত স্থানে সাজাইয়া বুহৎ 
জাতীয় প্রাসাদও তৈয়ার করে । আন বে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহ 
সভাতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে একমাত্র তাহাদের 
জাতীয় শির্গার সাহায্যেই তাহ সগ্তবপর হইয়াছে । শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য 
সাধনের জন্য প্রথমতঃ ছাতায় আদর্শগুঁণর উপর ভিত্তি করিয়া জাতির জন্য 
শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীরতঃ জাতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! 
ব্ক্তিগুলিকে তাহাদের প্রককাতি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী 
করিয়া! তৈয়ার করিতে হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন এই 
উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়! শিক্ষাব্যবস্থা করিলেই অতি অন্ম সময়ের 
মধ্যে সুস্থ, সবল, শক্তিশালী ও সম্পদৃশালী জাতি গড়িয়া উঠিতে 
পারে। 

৯। স্তরন্েদে শিক্ষার লক্ষ্য ! 

ব্যক্তি ওজাতির দিকে দৃষ্টি রাখিষা শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নিদিষ্ট 
করিতে হয়, সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষারও সুনির্টিষ্ট স্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকা 
প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রগণের প্রকৃতি, শক্তি ও অভাব এক নহে; 
স্থতরাং তাহাদের শিক্ষার লক্ষ্যও এক হইতে পারে না। 
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প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। দেশের অধিবাসীবৃন্দের নিরক্ষরতা৷ দূর 
করাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য । বতমান সভ্যতার যুগে নিরক্ষরতা 
মহাপাপ বলিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ-লিখিত অগণিত পুস্তক- 
রাজির মধো যে বিশাল জ্ঞানভাগার নিহিত ভশচছ, তাভা মাভার নিকট উন্বাজ 
নহে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও খশির | নিরঞ্রতা দূব করিবাই 
আমরা তাহাদের এই অন্ধতা দূর করিতে পারি । ইহাও স্মরণ রাখিতে ভইনে 
যে দীর্ঘকাল শিশ্পীলাভ বা উচ্চশিক্ষা লাভের শঞ্ডি ও স্তযোগ সকলের নাই । 
কিন্ধ অন্থতঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের স্থবোগ সঝলকে দে ৭! প্রান । তাভ। 
হইলে পরে জীবিকাজনের জন্য যে কোন ব্যবসায় অবলম্ণ করুক না কেন, 
অবসর সরে পুন্থক পাগ করির। সকলে নখেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে পারে । কিন্তু 
কেবল লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিয়াই পাঠ্য জীবন শেষ করিলে 
জনসাধারণের নিরক্ষরতা। দুর হইবে না। কারণ দেখ। গিয়াছে দে, চার 
অভাবে অল্প সমদ্ধষের মব্যে ভাহাব। পেথাপড়া ভুল্যি। গির। পুনঃ নিরপরে 
পরিণত হয় । কাধ্যকরী ভাবে শিরঙ্গণত। দৃব করিতে তইশে লেখাপড়ার 
অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হওয়ার পুবে শিশুর শিক্ষা শেষ করা যাইবে 
না। সেধাহাতে ঘাতভাযার সাভ।ঘো প্রা» সকল বিষদের সাধারণ জ্ঞান অজন 
করিতে পারে এবং মাতিভাধার মণা দিয় নিজের মনের ভাব পরিক্কার ভাবে 
ন্যক্ত কাঁরতে পারে সেই পাঁরমাণ শিক্ষা তাহাকে দিতে ভইানে | তাভা ভহলেই 
(স পাগা জীবনের পরেও অবসর সমধে জ্ঞানার্জনে রত হহত্তে পারে। অন্ততঃ 
ছয় বওমর কাল নিয়মিত শিক্ষা না পাইলে শিশুর লেখাপড়ার অন্যাস 
দুঢ়ভাবে গঠিত হয় না, মাতৃভাষার উপর ভাহার প্রয়োজনীয় অধিকার লাভ 
হয় না এবং পরে অবপর সমরে জ্ঞানার্জীনে রত ভইবার প্রনুত্তি জন্মে না । ইভ 
ছাঁড়া প্রাথমিক স্তরে ছাত্রগণকে দ্রেনন্দিন জীবনের এবং সাধারণ কাঁজ 
কারবারের হিসাব করিবার জন্যও প্রস্তত করিতে হইবে। কআ্বাঙ্থা বিজ্ঞানের 
নিয়মগ্ুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া! তাহাদিগকে শরীর সুস্থ সবল রাখিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে । এই স্তরের শেষের দিকে ছাত্রগণকে সাধারণ নাগরিক 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও প্রস্কত করিতে হইবে । এই স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ 
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হইবে তাহাদিগকে কোন শ্রমশিল্প অবলগ্থন করির1 জীবিকার্ছনের জন্যও 
প্রস্তুত করিতে হইলে । সর্বশেষ এই স্তরের কোগলমতি ছাত্রগণের হৃদয়ে ধর্মের 
ব্ঁজ বপন করিতে হইবে, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয় এবং সংজীবন যাপন করে । 

মধ্য স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য । 

সাপারণঃ ১৩ বখসর হইতে ১৬ বংসর বরূস পরধন্ত যে শিক্ষাদানের বাবস্থ। 
হঘ তাকেই মপান্তরের শিক্ষ। বল। হর । আমাদের দেশের উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় গুলির কেধল উপরের চারি শ্রেণীর শিক্ষাকেই মধান্তরের শিক্ষা বলা যায় 
( মন্য বাঙ্ধাল। পধন্থ প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক স্রের অন্তগত )। 

মধ্যস্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছাত্রের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি 
নিরূপণ করা | খাভারা উচ্চ শিক্ষ। লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হর তাহাদিগকে 
পিগনিগালদের শিক্ষা শাভের জন্য প্রস্তত করা; যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের 
উপণুক্ত নহে, তাহাদিগকে বিভিন্ন অদশিন্প।ও মাপারণ ব্যবসার অবলম্বনের জন্য 
প্রস্থুত করা । 

১২ নহসরের পুনে ছাত্রদের বাক্তিঙ্জের বিকাশ হয় না এবং তাহারা নিজে 
শিচার করিয়| কাজ করিতে পারে না। কিন্তু হহার পর ছাত্রগণ কেবল অন্যের 
মাজ্ঞাপালন করির। কাজ করে না, নিছেও বিচার করিপা কাজ করিতে আর্ত 
করে। নিশেষতঃ এই বরলে তাভাদের পঙন্দ অপছন্দ পরিক্ষুট হইয়া উঠে এবং 
তাহার। নিজের পছন্দমত কাজ করিতে ভাপবাসে । স্থৃতরাং এই বয়সে ছাত্রের 
প্রাকৃতিক নৈশিষ্জোর ও মানসিক শক্তির পরিচর় পাওয়া! যায় এবং কাহার! 
উচ্চশিক্গীলাভের উপমুক্ত ও কাহার অন্ুপঘুক্ত তাহ নির্দারণ করা সহজ হয়। 
এই স্রের প্রথম ছু বহসরের শিক্ষা শেষ করার পরই ছ্ত্রগনণকে ই ভাগে 
ভাগ করা যায় । যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহাদিগকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার জগ্গ এবং যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপঘুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শিল্প ও সাপারণ ব্াবসায় অনলম্গনের জন্য প্রস্তুত করা কতবা। 
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২২ শিক্ষা 


অবশ্ সাধারণ বিগ্যালয়ে কোন ব্যাবসায় ভালরূপে শিক্ষা দেওয়! যায় না। 
কিন্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কাজ শিক্ষা দিয়া সেই সকল ব্যবসায় 
অবলম্বনের জন্য প্রবৃত্তি জাগান যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা! বিভিন্ন শ্রাম- 
শিল্পের জন্য বুক্ধিমান্‌ শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের এক অংশ তাহাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নিপুণ 
শিল্পী তৈয়ার হইতে পারে । আর এক অংশ উচ্চ শিক্ষী লাভের জন্য তৈয়ার 
হইতে পারে। 

উচ্চস্তরের শিক্ষার লক্ষ্য । 

জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্ঘ উপযুক্ত নেতা কৃষ্টি 
করাই উচ্চস্তরের শিক্ষার ব! বিশ্ববি্ালয়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । 
উন্নতির পথে জাতির ভরত অভিযানের সাহায্য করিতে হইলে, জাতীয় জীবন 
স্ুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক ' কিন্থ জাতীয় জীবনের প্রতোক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
নেত! না থাকিলে জাতীর জীবন স্ুপরিচালিত ভওযর। সম্ভব নভে । আমাদের 
্‌ জাতীর জীবনে আজ যে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছে, অনেক দেশভক্ত মভাপুরুষের 
বাণ চেষ্টাও জাতি যে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর ভহতেছে না, জাতির 
জীবনশআোত মধ্যে মধ্যে উন্মার্গগামী ভইথা বে জাতীয় সঙ্কটের স্থগ্রি করিতেছে, 
তাহার একমাত্র কারণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার 
অভ্ভাব। উচ্চশিক্ষী ব1 বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই জাতির এই অভাব পুরণ 
করিতে পারে । কি শিল্প-বাণিজো, কি বিভিন্ন শিক্ষিত লোকের বাবসায়ে 
(192177০ণ0 71065510105), কি সমাজ-পরিচালনায়, কি দেশ-শাসন কার্ষে, কি 


ধর্মব্যবস্থায়, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপরুক্$ নেতা সরবরাহ করাই 


উচ্চশিক্ষার কাজ না লক্ষ্য । 
1২615761023 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষকের পক্ষে মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়ত! । 

শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে বিষয় ও শিশু উভয়েরই জ্ঞান লাভ 
করিতে হয়, বরং বিষয়ের জ্ঞান হইতেও শিশুর জ্ঞান তাহার পক্ষে বেশী 
প্রয়োজনীয় । কারণ পুস্তক হইতে সহজে বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ কর! 
যাইতে পারে। কিন্ত শিশু সঙ্গদ্ধে অজ্ঞ থাকিয়া কি আকারে ও পদ্ধতিতে সেই 
জ্ঞান দান করিলে শিশু তাহ1 সহজে গ্রহণ করিতে পারে ও তাহার বিকাশের 
সাহাধা হতে পারে ভাহ1 ঠিক কর! যায় না। একমাত্র মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যেই আমরা শিশু সম্বন্ধে এই অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারি । ইহার সাহাযোই আমরা শিশুর সহজাত শক্তি, তাহার 
বিকাশের নিরম, তাভার মনের জটিল কাধ পদ্ধতি শিশুর উপর পরিবেশের 
প্রভাব ৪ ভাশার মনের প্রতিক্রির। ইত্যাদি সম্বন্ধে মুল্যবান জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি। শিশু কিভাবে চিন্তা করে, কিভাবে স্ুখতঃখ কোণ করে, কেন কোন 
বিশেষভাবে বাবহার করে, কি আকারে শিক্ষা দেওয়। হইলে শিশু তাহ। সহজে 
গ্রহণ করিতে পারে, একমা মনোবিজ্ঞানই তাহ? বলিতে পারে। কুতরাং 
শিশুর সহজাত শক্তি, প্রকৃতি ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সহিত মিল 
রাখিয়! তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থ! করিতে হইলে আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের 
সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে। 

অবশ্য উভ1 স্বীকার করিতে হইবে ষে শিক্ষার লক্ষ স্থির করা মনোবিজ্ঞনের 
কাজ নহে । কিন্য শিক্ষার ছার! কি কি লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে এবং 
কি উপায়ে সেই লক্ষ্যগুলি কাজে পরিণত করা যায় মনোবিজ্ঞানই' 
তাহা বলিতে পারে । সৃতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমপ্তিত করিতে হইলে 
মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


২৪ শিক্ষা 


শরীরতত্ব (71755101095) ও রোগতত্ব (৪0০0195 ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া যেমন কোন চিকিসক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রোগের চিকিৎসা 
করিতে পারেন না, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের সহিত স্ৃপরিচিত না হইয়া কোন 
শিক্ষক শিশুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বিকাশের সহিত সামগ্তম্ত রাখিরা শিক্ষাদান 
করিতে পারেন না । সুতরাং অন্ধ পরীক্ষার € 0110৭ ০31১2110075 ) আশ্রয় 
না লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকঘাভ্রেরঈ 
মনোবিজ্ঞানের সহিত শ্পরিচিত ভওয়া একান্ছ প্রয়োজন | 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণ] । 

প্রাচীনকালে মন ও আহ্মা এক বপিদ্া! ধারণা ঠিল এবং আত্মার 
জ্ঞীনকেই মনোবিজ্ঞান বলা হইত ' পরে মধাযুগে মনোবিজ্ঞানবিদগণ 
আম্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন । তখন চেতনার 
জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান আখ্যা! দেওয়া হয়। অর্থাৎ সচেতন বা 
জাগ্রত অবস্থায় মানষের মন যে কাক করে তাহার জ্ঞান মনোবিজ্ঞান 
কেবল আত্ম-পরীক্ষার (10007১6০610 ) সাভাযষোই চেতনা সম্গন্ধে এই 
জ্ঞান লাভ করা যাইত । অথাৎ সচেতন বা জাগ্রত অবস্থার কোন অভিজ্ঞত। 
লাভের ব৷ তাহার প্রত্তিক্রিপ্া করার সমর আমাদের দন থে কাজ করে তাহ। 
চিন্তা করিয়া বা স্মরণ করিয়াই আমরা সে অবস্থায় অন্যের মনের কাজ সঙ্গন্ধেও 
জ্ঞান লাভ করিতে পারি । স্্রতরাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ কত্ঠার আম্মমূলক 
(5801060০01৮ ) ছিল । 

বতঙধান সময়ে মানুষের ব্যবহার সন্দন্ধে জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বলে। 
কেননা, কাহারও কাজ বা ব্যবহার দেখিয়া আমরা তাভার মনের অবস্থা বা 
কাজ সহ্ন্ধেও জ্ঞান লাও করিতে পারি। সুতরাং ইহ] পধবেক্ষণ ও পরীক্ষা- 
মূলক (00321%2:002201 2100 9%190117061709] ) কারণ অনেক লোকের 
ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া! এই জ্ঞানল।ভ করিতে ভয় । অপর দিকে 
অন্যের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াই এই জ্ঞান লান্ড করা যায় বলিয়া 
বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে বিষয় মূলক ( ০৮০০০) বলিতে হইবে। 
তবে নিজের অভিজ্ঞতার সহিত খিলাইয়া দেখিরা আমরা অন্টের ব্যবহার 
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শিক্ষ ২৫ 


ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি। স্থৃতরাং এই উদ্দেশ্যে এখনও আত্মপরীক্ষার 
(17009960097 ) প্রয়োজনীয়তা আছে ; 

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। ইভা বিশ্তদ্ধ বা সাধারণ (3125:81) যনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগমাত্র (81150 7$503019£5) | মনোবিজ্ঞানের মৃলনুত্রগুলিকে 
বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে ব| শিশুর শিক্ষ। বিবানে প্রয়োগ করা হইলেই 
তাহাকে শিক্ষামনোবিজ্ঞান বলা যায়। শিক্ষার্গার প্রকৃতি এবং বাবহারই 
ইহার প্রধান আলোচ্য বিরঘ় | শিক্ষাখীগণ প্ররুতিদত্ত ও বংশগতিতে কি 
এক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাভিরেব প্রভাব কিরূপে তাভাদের মনের উপর 
বাজ করে, এবং তাহাদের মন বাহিরের প্রভাবের প্রতি কিরূপ প্রতিক্রিয়া 
করে, কিরূপে তাভারা শিক্ষা করে 'এবং কিনধূপে তাহাদের বিকাশ ভয় উত্যাদি 
পিষয় শিক্ষা-দনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত | 

শিশু মনোবিজ্ঞান । নিদ্প পিগ্ভালয়ের শিক্ষাধিগণ সকলেই শিশু, এবং 
তাভাধিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জনা তাহাদিগেরই পান্হার অধারন 
করিতে হর | পধবেশণ ও পরীক্ষ।র ফলে দেখা গিয়াছে, শিশু কেবল এক- 
জন ক্ষুদ্র মনুষ্য নহে। তাভার চিন্তাধারা, ভাবধারা 'এনং বাবহার বা 
পাহিরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বয়স্ক লোকের চিন্তা, ভাব এবং নাবভার হইতে 
ভিন্ন। শিশুর ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানকেই শিশু-মনোবিজ্ঞান বলে। 
সুতরাং শিক্ষা-মনোনিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থকা এই ফে, 
প্রথমটি সকল স্তরের শিক্গাথিগণের বানহার স্গন্ধে আলোচনা করে, দ্বিতীয়টি 
কেবল শিশু-শিক্ষাথিগণের বাবহাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
₹শগতি ও পরিবেশ 


€1775150105 2170 £21/511017100015 ) 
ংশগতি । শিশু জন্মের সময় তাহার মাত। পিতার নিকট: হইতে 
যে শারীরিক মানসিক শক্তির বীজ বা বিশেষত্বগুলি প্রাপ্ত হয় তাহাই 
তাহার বংশগতি । এই জতোই মেধাবী লোকের ছেলে মেয়ে সাধারণত: 
মেধাবী হয় এবং ক্ষীণ মেপ1 লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ ক্ষীণ মেধ! হয়। 
বংশগতির প্রমাণ । 

(১) সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাত1 ও সন্তানের মধ্যে এবং 
ভ্রাতাভগ্নীগণের মধো যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্ট থাকে । এমন কি 
তাহাদের চিন্তাশক্তি, ভাবধারা, কর্মশক্তি এবং কর্মপ্রবুত্ভির মধ্যেও অনেক 
সাদৃশ্য থাকে । দুই ভাউ বা) শাষ্জ ভগ্নী ঠিক একরূপ না ভইলেও তাহাদের 
মধ্যে যতট| সাদশ্য আছে, পথিবীর আন্ত কোন লোকের সহিত তাহাদের 
ততট1 বা তাভার কাছাকাছি সাদশ্টাও নাউ । 

পিতামাত। ও সন্তানগণের মধ্যে বা ভাই স্গ্রীর ছধ্যে এই সাদৃশ্যের 
একমাত্র কারণ বংশগতি । অর্থাৎ সন্তানগণ পিতামাতার নিকট 
হইতে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে 
বলিয়াউ তাহাদের মল এই সাদশ্য দেখ। যায়। 

(২) অগশ্ুসঙ্কানের ফলে জানা গিয়াছে যে এক ক্দীণ মেপা দম্পতিও 
১২০০ বংশধরের ঘন্যে এতকরা প্রায় ৮* জন ক্দীণ ছেপ| হউয়াছিল। অপর 
দিকে একজন প্রর্তিভাবান লোকের প্রায় ১৪০০ বখশধরের মধ্যে অধিকাংশই 
নান] কাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল | অনুসন্ধানের ফলে ইহও জানা গিয়াছে 
যে, অন্তান পিতামাতার সম্মিলিত দোষগুণেরই অধিকারী হুয়। একজন 
ধীসম্পন্ন পুরুষ ও একজন ক্সীণমেপ। স্ত্রীর বংশধরগণের মধ্যে অধিকাংশই 
ক্ষীণমেধ! হইয়াছিল । সেই পুরুষই পরে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করিলে 
তাহাদের বংশধরগণ ধীসম্পন্ন হয়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে 
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যে শিশু তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বিশেষত্বগুলি তাহার 
পিতামাতার নিকট হইতে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত হয়। 

বংশগতির কারণ 

পুরুষের বীজকোষ (5০০77096029) ও স্ত্রীর ডিম্বকোষ ৪£-০21] 
০: ০৮৫17) মিলিত হইয়াই ভ্রূণের স্থষ্টি হয় । স্ৃতরাং এই বীজকোষ ও 
ভিম্বকোষে যে সকল শক্তি অন্তনিহিত থাকে সেগুলি মিলিত ও বিকশিত 
হইয়াই একটা নৃতন মান্ষে পরিণত হয়। এইরূপেই সন্তান পিতামাতার নিকট 
হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে। কাহারও কাহারও 
মতে মানবদেহে এই জঅন্তানো্পাদক কোষগুলি (3507-015900 ) 
স্বতন্ত্র থাকে, তাহারা শরীর পোষণ কার্ধে কোন অংশ গ্রহণ করে ন।। 
সকলে সেই কোষগুলি বংশপরম্পরাক্রমেই লাভ করে। পিতা 
তাহাদের বাহকমাত্র, উৎপাদক নভে । পিতার যে বীজকোধ হইতে শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনি সেই বীজকোধ পূর্ব পুরুষ হইতে পাউয়াছেন। তাই 
বল! যায় যে শিশু পিতার সমবয়সী (ড০1:10-101997) 01)6015) | 

বংশগতি নির্বারণের উপায় 

(১) খুব অল্প বয়সে শিশুর যে সকল শারীরিক মানসিক বিশেষত্ব দেখা 
যায় সেইগুলি তাহার বংশগতিরই ফল মনে করিতে হইবে । কেননা তখনও 
পরিবেশ তাহার উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । 

(২) বিভিন্ন পরিবেশের মধো বাস করিলেও একই পিতামাতার সন্তান 
গণের মধ্যে যে সকল সাধারণ বিশেষত্ব দেখা যার সেইগুলি তাহারা তাহাদের 
বংশপতির ফলেই লাভ করিরাছে। 

(৩) অনেক পুরুষ (061701801015) পর্যন্ত কোন দম্পতির বংশধরগণের 
ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের বংশপতির বিশেষত্বগুলি ধরা 
পড়িবে । 

ংশগতির নিয়ম । 

(১) গ্যাপ্টনের (91097) মতে সন্তান তাহার ম্বাভাবিক শারীরিক ও 

মানসিক শক্তিগুলির অর্ধেক তাহার পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, ই ভাগ অংশ 
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পিতামহ পিতামহী ও মাতামহ মাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, একঅষ্টমীংশ 
প্রপিতামহ প্রপিতামহী ও প্রমাতামহ প্রমাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়; এইরূপ 
জ্যামিতিক অনুপাতে (350570000558] 18010) শিশু পুর্ব পুরুষদের নিকট 
হইতে তাহার শারীরিক ও মানপিক শক্তিগুলি লাভ করে। সময় সময় 
দেখা যায় যে শিশু তাহার পিতামাতার মত না হৃইয়া| পুর্ব পুক্রবদের কাহারও 
অন্ঠরূপ হয়। ইনার দ্বারাও উপরি উক্ত মত সমধিত হয় । 

(২) উহাও দেখা ঘায় ঘে একই পিভামাতার জন্থান-সন্থতিগণের 
শারীরিক মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি ঠিক এক নহে । ইহার কারণ পিতামাতার 
বীজকোষ ও ডিম্বকোষের মধ্যে আরও সুৃন্ষম ক্রমোসোম 
(0117017)9507295) নামক কতকগুলি ক্ষুদ্রেতর বাজাণু খাকে । বীজকোধষ 
ও ডিম্বকোষের কতকগুলি ক্রদোসোমের অংমিশ্রুণে একটা ভ্রূণের সি 
হইতে পারে আর কতকগুলি ক্রমোসোমের সংমিশ্রণে আর একটা 
ভ্রণের সৃষ্টি হইতে পারে। তাই দুইদন উ।ই বা ভদ্বী ঠিক এক নভে । 
এমন কি দুইজন যনজ ভাই বা ভগ্নীও ঠিক এক নহে । পরীক্ষার ফলে দেখা 
গিরাছে যে ভাই বা ভশ্বীগণের মধ্যে পাদৃশ্য প্রায় €৫ বা আধাআঘি। 

(৩) ইহা ছাড়। বংশগতির ফলে শিশু ঠিক তাহার পিতামাতার অনুরূপ 
হর না, কখনও কিছু অধিক ধীসম্পন্ন হয়, কখনও কিছু কম ধীসম্পন্ন হর । কিন্তু 
করেক পুরুষের গড়পড়তা ( ৪৮5৪8৪ ) নির্ধারণ করিলে দেখ| যার থে তাহা 
অনেকটা ঠিক থাকে । স্থৃতরাৎ বল। যায় যে বংশগতি রক্ষণশীলতার কাজ 
করে। শারীরিক ও মানসিক উভভর বৃখশগতি সম্পর্কেই এই কথা বলা যায় । 

€৪) বংশগতির দ্বারা কেবল যে শিশুর শারীরিক ও মানাপিক 
শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তাহা নহে, ইহার দ্বার! তাহার 
শক্তিগুলি বিকাশের গতি (926০) এবং সীমাও নির্ধারিত হয়। 
পরীক্ষার ফলে দেখ। গিয়াছে ষে একই রকম শিক্ষা পাইলেও ধীশন্ভি-সম্পন্ন 
শিশুর দ্রুত বিকাঁশ হয় ও অধিকতর বিকাশ হয়, অল্পমেধা শিশুর বিকাশ ধীরে 
হুয় এবং কম হয় । তাই প্রতিভাবান শিশু প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রতিষ্ট। লাভ 
করিতে পারে, খুব অন্রকূল অবস্থায়ও অল্পঘেধ। শিশুর খুব বেশী বিকাশ হয় ন]। 
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(৫) পরীক্ষ। দ্বার! ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে জস্তান পিতামাতার নিকট 
হইতে বংশগ্রত বিশেষত্ব উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অজিত 
বিশেষত্ব বা! শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না । কোন লোকেরজন্মগত 
মঙ্গ- বৈকল্য থাকিলে তাহার সন্কানগণের মপোগ তাভা দেখা যাইতে পারে। কিন্ত 
কেহ দুর্ঘটনার ফলে বিকলাঙ্গ হইলে তাহার সন্তানগণ বিকলাঙ্গ হয় না । উচ্চ- 
শিক্ষিত লোকের সন্তানগণ সকল স্মঘ্ন উচ্চশিক্ষিত হয় ন।। অপর দিকে 
একেবারে অশিক্ষিত লোকের ছেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা্থ সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করার উদাহরণ বিরল নহে । কোন বিশেষ বিষয়ে অধিকার, যথা, 
গণিত, সাহিতা, ইতিহ|স প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ বাৎপন্তি, পিতামাতা হইতেই 
সম্থান লাভ করে বলিয়! যে সাধারণের বিশ্বাস ভাহ1 ভুল বলিয়া অনেকের মত । 

পরিবেশ ও তাহার প্রভাব | [0051107007606 8100. 165 120615860৩6 . 

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাডিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বাস 
করে, তাহাই তাহার পরিবেশ | ইহাকে তিন শ্রেশীতে বিভক্ত করা যায় । যথ। 
প্রারুতিক, সামাজিক ও মানসিক । শিশুর চতুপাশ্বিক প্রারুতিক অবস্থাই তাহার 
প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে যে সমাজে বাস করে তাহাই তাহার সামাজিক 
পরিবেশ, সে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করে বা যে সকল পুস্থক পাঠ করে 
সেপ্চলিই' তাহার মানসিক পরিবেশ স্ট্টি করে। 

জন্মের পর হইতেই শিশুর পরিবেশ তাহার উপর কাজ করিতে আরম্ত 
করে এবং শিশুও ক্রমশঃ তাহাদের প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে? ইহার ফলেই 
তাহার বিকাশ হর । সে যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে 
ও বস করে তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও তদন্ুবূপ হয়। সামাজিক পরিবেশের 
প্রভাবে তাহার আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়) যে মানসিক পরিবেশের সাহায্ো 
তাহাকে শিশ্ষ1 দেওয়] হয়, তাহার দ্বারা তাহার মানসিক বিকাশ নিয়ন্ত্রিত 
হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, ও মানসিক পরিবেশের প্রভাবেই বিভিন্ন 
দেশের অধিবাসীগণের আকৃতি, প্রকৃতি ও চিস্তাধার! বিভিন্ন হয়। সুতরাং 
শিশু বংশগতির ফলে যে শারীরিক মানসিক শক্তি লাভ করে পরিবেশের 
গ্রভাবেই তাহাদের সম্যক বিকাশ হয়। 


৩০৩ শিক্ষা 


বংশগতি ও পরিবেশ । এখন দেখা প্রয়োজন বংশগতি ও পরিবেশের 
মধ্যে কোন্টি অধিক শক্তিশীলী এবং শিশ্তর উপর কোন্টির প্রভাব বেশী। 
মনোবিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষা করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শিশুর মানসিক 
শক্তি নির্ধারণে পরিবেশ হইতে বংশগতির প্রভাব অনেক বেশী। 
তাহাদের মতে আমরা আমাদের মানসিক শক্তির শতকরা! ৮০ ভাগের 
বেশী বংশগতির ফলে লাণ্ড করি, শতকরা মাত্র ২ ভাগের অনধিক 
পরিবেশের সাহাযো অর্জন করিতে পারি । 

কিন্ত তাই বলিয়া পরিবেশের প্রভাবের বা শিক্ষার কোন মুল্য নাই মনে 
করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে । বংশগতির ফলে শিশু যে শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিগুলি লভ করে. পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত তাহারা 
বিকশিত হইতে পারে না। বংশগতির ফলে বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক 
শক্তির তারতম্য হইলে ও, পরিবেশের প্রভাবে সকলের স্বাভাবিক শক্তির যথেষ্ট 
উন্নতি হইতে পারে। অধিক ধীসম্পন্ন শিশুর অধিক উন্নতির সম্ভাবনা 
থাকিলেও, শিক্ষা বাঁ পরিবেশের সাহাযা ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। বস্তৃতঃ 
যেমন খনিগর্ভে নিহিত ধাতুর মূল্য উহার পার্শবন্তী মৃত্তিকান্তর হইতে বেশী 
নহে, কিন্ত যখন উহ্ভাকে খনিগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিষ্কীত ও মান্থযের 
ব্যবহারোপযোগী কর! হয়, তখনই তাহ মূলাবান বিবেচিত হয়। সেইব্ূপ 
পরিবেশের প্রভাবে বিকশিত ন। হইলে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত শিশুর 
স্বাভাবিক শক্তিগুলির কোন বিশেষ মূল্য নাই। বৈজ্ঞানিক-প্রবর 
জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা লই! জন্ম গ্রহণ করিলেও অনেক লোক উপযুক্ত 
পরিবেশের অভাবে নিরক্ষর বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইতে 
পারে। 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বংশগতির পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্ত 
পরিবেশকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। উহ? ছাড়া অনেক মুল্যবান্‌ 
গুণ উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া যায় না, পরিবেশের সাহায্যেই শিশু পুনরায় 
অর্জন করিতে পারে। কোন বিষয়ের জ্ঞান বা! কোন কার্ষে দক্ষতা 
(9011) বংশগতিতে পাওয়া যায় না, পরিবেশের সাহায্যে লাভ করিতে 


শিক্ষা ৩১ 


হয়। বিশেষত: শিশুর স্বভাব চরিত্র বংশগত নহে, পরিবেশরই দান। 
শিশুকাল হইতে যে যেরূপ পরিবেশের মধ্যে বাস করে তাহার স্বভাব-চরিত্র 
সেইরূপ হয়। 

পরীক্ষার দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । একবার গ্লাস্গো মিউনিসিপালিটি 
থুব মন্দচরিত্র পিতাদীতার ৬৩০ জন সন্তানকে অতি শৈশব তইতে তাহাদের 
মন্দ পরিবেশ হইতে সরাইরা একট। বোিংএ রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । পরে তাহাদের জীবন-উতিহাস সংগ্রহ করিয়া জানা গিরাছে 
যে তাহাদের প্রায় সকলে সচ্চরিত্র হইগ়্াছিল, মাত্র ২৩ জন অসচ্চরিত্র 
হইয়াছিল ।৯ 

অধ্যাপক 7২৪ [,81715667 বলেন যে শিক্ষার ফল উত্তরাধিকার সুত্রে 
দিতে না পারিলেও শিক্ষালাভের যোগ্যতা বংশগতির ফলে দেওয়া! 
যায় । (200.5901115 ০200০. 0:21051010660--10 15 2. 50125017169] 
০18190661, 9০0 01061250110 02000201010 ০2101)0610500-81751016699)। 
কিন্ত সামাজিক পরিবেশের সাহায্যে শিক্ষার অনেক ফলও পরবর্তী 
বংশধরগণকে দেওয়া যায়। আমাদের পুবপুরুষগণ বংশের পর বংশ ধরিয়া 
যাহা শিক্ষা করিয়াছেন ও যে উন্নতি করিয়াছেন) তাহাই আমাদের বর্তমান 
সভ্যত। ও সামাজিক পরিবেশের আকার গ্রহণ করিয়াছে। তাই সামাজিক 
পরিবেশকে সামাজিক বংশাগতি ও বলা হয় (5০০19] 1)615105 )। 
এই সামাজিক পরিবেশের সাহায্যে ভবিস্তৎ বংশধরের! পুর্ব পুরুষদের শিক্ষার 
অনেক ফলও অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারে। 105 0০070115 
বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের জন্মস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিয়া 
দেখায়াছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভ। স্থষ্টির কাজে পরিশের দানই বেশী। সুতরাং 
পরিবেশের সাহায্যে শিশুকে কোন নূতন মানসিক শক্তি দেওয়া যায় 
না, এই অর্থে বংশগতি পরিবেশ হইতে অধিকতর প্রভাবশ।লী 
(9876 0150020178655 ০৪] 10100125) | কিন্তু পরিবেশের সাহায্য 
ব্যতীত মানব শিশুর স্বাভাবিক শক্তিগুলির কিছুমাত্র বিকাশ হইতে 


১ /৯৫2005---0501086101 0: 700০9800709] 01)6015 0. 56. 


৩২ শিক্ষা 


পারে না ও তাহারা কার্ধোপযষোগী হইতে পারে না এই অর্থে 
পরিবেশ বা শিক্ষা বংশগতি ব! প্রকৃতি হইতে অনেক বেনী শক্তিশালী 
( টব10016 01500101177695 ০৬৮11081016 )। 

বিশেষত: শিক্ষার দিক হইতে বংশগ্বতি অপেক্ষা পরিবেশের গুরুত্ব 
অনেক বেশী। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ শিক্চকের প্রধান কাজ এবং দক্গতার 
সহিত তাহ] করিতে প।রিলে একান্থ লীখমেবা “5ন্ন সকল শিশুরই যথেষ্ট বিকাশ 
বাঁ উন্নতি মাধন সম্ভবপর | অবশ্য অল্প বরসে শিশুর বংশগতি নির্ধারণ করিছে 
পারিলে তছৃুপযোগী শিক্ষ। ব্যবস্থ। করিয়া তাহার সঘাক বিকাশ সাধন সম্ভব ও 
সহজ হয়। 

বংশানুবর্তমে শিশু কিকি লাভ করে এবং পরিবেশের সাহায্যে 
কি কি অর্জন করে। 

(১) শরীর-_ শরীরের দিক হইতে শিশুকে তাহার পিতামাতার 
সম্পুর্ণ প্রতিচ্ছবি বল যায়। এরীরের কাঠাম (১৮81৩০] ) ও মস্তি 
সহ সমন্ত যন্ত্রপাতি "“স পিতামাতার নিকট ভইতে পান্ন। এমন কি অনেক 
শারীরিক পীডা1 ও সে উন্ভরাধিকার-স্তত্রে পায় । তাহ।র চেহারা, দেহের উচ্চত। 
এবং আকার 9 বংশগতিরর দ্বার! সীমাবদ্ধ হয় । 


(২) জহজবৃত্তি (075010005)| শিশু ভমিষ্ঠ ভ€ঘার পরই কোন কোন 
সহজ বৃত্তির উন্মেষ ভয় । অন্গ্তলিঞ শিশু যথাসমরে স্বাভাবিক ভাবে বিন। 
চেষ্টায় লাভ করে। সুতরাং শিশু সহজবৃত্তিগুলি বংশানুবতনে লা করে 
ব্লাযায়। সহদ্গ বুত্তিগুলি বাহিরের প্রভাবের প্রতি শিশুর স্সামুমগ্ুলীর 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বই আর কিছু নহে । তাই বংশান্গবর্তনেব যে ফলে যেরূপ 
স্নাধুম গুলী লাভ করিরাছেঃ সে তাহার উপযোগী প্রতিক্রিয়া করে। স্থৃতরাং 
সহজ বৃত্তিগুলি বংশগত । ভবে অনেক সহজনুন্তি স্থায়ী নহে । চর্চার ফলে 
অভ্যাসে পরিণত হইলেই তাহারা স্থায়ী হইতে পারে, এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ অজিত। 

তরাং এই অর্থে স্থায়ী সহজ বৃত্তিগুলিকে অজিতও বলা যায়। 

(৩) সহজবৃতির ন্যায় ভাববুক্তিও বংশগত । জন্মের পর অল্প সময়ের 
মধ্যেই শিশুর সুখ, ঘঃখঃ ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাববৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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(৪) মানপিক শক্তি-_অনেক পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে শিশুর 
মাননিক শক্তিগুলি জল্পুর্ণ বংশগ্ত। শুধু তাহা নহে বংশগতির দ্বারা 
তাহাদের বিকাঁশও সীমাবদ্ধ হয় । কিন্ত শিশু ষে মানসিক শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ 
করুক না কেন, উপযুক্ত শিক্ষ। ন| পরিবেশের অভাবে তাহার বিকাশ হইতে 
পারে না। 

(৫) অর্জিত গুণ, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 
পিতামাতার কোন অর্জিত গুণ সন্তান বংশগতির ফলে পাইতে পারেন! । 
তাহাকে তাহা পুনরার অর্জন করিতে হয। জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা (91011) 
সম্দন্ধেও তাস! সত্য । শিশুকে স্বচেষ্টা় নৃতন ভাবে সমস্থ জ্ঞান ও কর্মদক্ষত। 
অর্জন করিতে হয। স্থতরাং বুদ্ধিমান অশিক্ষিত লাকের সন্তানও শিক্ষিত 
লোকের সন্তানাপেক্ষী অধিকতর বিদ্ধান ভইতে পারে। বে সামাজিক 
পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতি পুর্ব পুক্তমের অঙ্িত গুণ ও জ্ঞান পুনর্জনে 
শিশ্কে অনেক সাহাধা করে। এই কারণেই সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকের 
সন্তান শিক্ষিত হয় । 

(৬) চরিত্র- পরীক্ষার কলে ইহাও স্থিরকৃত হইয়াছে যে স্বভাব-চরিত্র 
বংশগত নহে, পরিবেশের প্রভাবেই নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। শৈশব 
হইতে যে যেরূপ পরিবেশের মধ্যে নাম করে, তাহার স্বভাব-চব্রিত্রও 
তদনুরূপ হয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জীব-শরীরের কাজ বা! ব্যবহার 


(78219510010 01 001£5901019170 ) 


প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (90708155 2100 15-৪.০000) 1 যে কোন বস্তু, গুণ 
বা শক্তি আমাদের জ্ঞানেক্দ্িয়ের বা মনের উপর কাজ করে তাহ।কে প্রভাব 
(90700105) বলে । যথা আলো) শব, তাপ, কোন বস্ত বা তাহার ছবি 
আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেক্্িয়ের উপর কাজ করে, তাই তাহাদিগকে শারীরিক 
প্রভাব বলে। সামাজিক আচার অন্ুষ্ঠান, কাহারও ব্যবহার বা কথ! আমাদের 
মনের উপর কাজ করে বলিয়া! তাহাদিগকে মানসিক প্রভাব বলে। কোন 
প্রভাব জীব শরীর বা তাহার মনের উপর কাজ করিলে জীব শরীর ব1 মন যে 
কাজ করে তাহাকে প্রতিক্রিয়া (০-8০600) বলে। যথা শিশুএকট। ফুল 
দেখিয় (প্রভাব) তাহা পাইবার জন্য হাত বাঁড়াইল (প্রতিক্রিয়া )। কাঁহাঁরও 
কথ। শুনির। (প্রভাব) শিশু কিছু বলিতে পারে, অথব1| তাহার সুখ বা ছুঃখ 
হইতে পারে (প্রতিক্রিয়!)। জীব শরীর কোন প্রভাবের যে প্রতিক্রিয়া করে 
তাহাকেই জীব শরীরের ব্যবহার বলে। (89199510806 01891219য2 ) 
বস্তত আমাদের সমস্ত ব্যবহারই কোন না কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। তাই 
আমাদের ব্যব্হারকে সংক্ষেপে প্রভাব প্রতিক্রিঘ্না (১-- 0২) বলা যায় । 
জীবদেহের কাজকে ছুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা_-(১) শরীর 
পোষণের কাজ ও (২) বহিপ্রভাবের প্রতিক্রিরা। শেষোক্ত কাজের সহিতই 
মনোবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে জীবশরীরের 
ব্যবহার বলা যায়। এখন দেখা যাউক, জীবশরীর কিরূপে এই প্রতিক্রিয়া 
করে। 
জীবশরীর অগণিত জীবকোষ ও স্াযুকোষে পুর্ণ। তাহাদের অভ্যস্তরে 
প্রটোপ্লাজম (70:9601018900 ) নামক এক প্রকার বর্ণহীন, আটা আটা তরল 


শিক্ষা ৩৫ 


পদার্থ আছে । কোন বহিপ্রভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর কাজ করিলে থাকার 
সায়ুবোযস্থ প্রটোপ্রাজমে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। তাহার 
চলে তথায় একটা উত্তেজনার হৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা-প্রবাহ এক শ্রেণীর 
সাধুমগ্ডপীর সাহায্যে মস্তিস্বস্থ স্বায়ুকেন্দ্রে নীত হয় । তথায় ইহার প্রতিক্রিরা গ্ির 
হয়। অন্য এক শ্রেণীর স্বামুমগ্ডলীর সাহাযো নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয় 
মাংসপেশীকে জানান হয় এবং মাংপেশী তদনুযায়ী কার্য করে। একটা 
উদাইরণের সাহায্যে ইহাকে আরও বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর 
একটা বালক আর একটা বালকের গালে একটা চড় মারিল। ইহাতে 
তথাকার স্াধুকোষের প্রটো।প্লাজামে রাসারনিক ক্রিয়া হইফ্রা' একটা উত্তেজনার 
সৃষ্টি হইল । “সই উত্তেজনা-প্রবাহ আাধুমণ্ডপীর সাহাযো মস্তিকষস্থ স্সায়ুকেন্দ্রেনীত 
হইল । তখায় ইহার বিচার তইয়া গতির ভইল যে আঘাতকারী বালকের গালে 
দুইটি চড় দেওয়। উচিত। অন্য এক শ্রেণীর স্নায়ুর সাহায্যে সেই সিদ্ধান্ত 
দক্ষিণ হস্ত্ের মাংশপেশীকে জানান হইল । দক্ষিণ হম্ত তৎক্ষণাৎ সেই বালকটির 
গণ্ডে ছুইটি চড় দিল। এক মিনিট বা তাহারও কম সময়ের মধ্যে 
এই রিপোর্ট দান, বিচার, আদেশ দান ও আদেশ পালন কার্য সম্পাদিত 
হইল । 

স্থৃতরাৎ দেখ| যাইতেছে যে, শরীরের এই কাজের জন্য চারি প্রকার 
শারীরিক যন্ত্রের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় । যথা__ 

€১) জ্ঞানেক্দ্িয় সমুহ-__ইহাঁরা বাহিরের প্রভাব গ্রহণ করে। 

(২) আাসতুমণ্ডলী--ইহারা বাহিরের প্রভাবজাত উত্তেজনাপ্রবাহ 
স্নাযুকেন্দ্রে লইয়া যাঁয় এবং তথায় নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ মাংসপেশীতে 
পৌছাইয়া দেয় । 

৩) আ্ায়ুকেন্দ্র- ইহার! বাহিরের প্রভাবের বিচার করে এবং তাহার 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া স্থির করে। মস্তিষ্ষেই অধিকাংশ ন্নায়ুকেন্্র অবস্থিত । 
মেরুদণ্ডের অন্থঃভাগস্থ সা়ুগ্ডচ্ছে (91910981 ০101৭ ) ও কতকগুলি স্নাযুকেন্্র 
আছে। 

(8) মাংসপেশী ও সাগুসমুহ-_ইহারাই প্রতিক্রিয়া করে। 


৩৬ শিক্ষা 


১। জ্ঞানেক্দ্িযসমূহ ৷ 

(ক) চক্ষু-_দর্শনেক্িয় 

(খ) কর্ণ- শ্রবণেন্দিয় 7 উার ছার! শরীরের শ্িরতাজ্ঞান (9091110198- 
6100 551)5৩ )৪ হয় 

(গ) নাসিক ঘাণেন্দ্রির 

(ঘ) জিহ্বা ্যাদেন্দ্িয 

($) চর্দ-স্পশেঙিক 

(5) মাংনপেশী ও অস্থিগ্রন্থি (09 ও )-_আকমণ € গভি-ইজিয়। 
উপরিউক্ত জ্ঞানেন্দিরগুলির সাহায্যেই জামর। বাধিরের বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ 
করিতে পারি বা পরিবেশের জ্ঞান অর্জন ক রতি পারি। তাই এই ইব্জির- 
নী জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হর । এন এক হন্ছিয় এক এক প্রকারের 

গ্রভীব গ্রভণ করিত পাবে, একটি অন্টির কাজ করিতে পারে না। সুতরাং 
আম্।দের ইন্ডিয়গুলি সতেছ ও কাষগঘ ন। থ।কিলে এবং ভায়াদের খথাযৰ 
ব্যবহার করিতে ন। শিপিলে আানর। বাভিরের প্রতান্গুলি ঠিক ভাবে গ্রহণ 
করি,ত পারি ন|। তাই জ্ঞানেন্দ্রির গুলির ঘখাযথ বাপ্তার শিক্ষাদান? শিশুর 
শিক্ষার একট! প্রধান অঙ্গ । 

এলে ইহাঁও বল] প্রয়োজন বে নদিভিন জ্ঞানেপ্রিয়ের বিভিন্ন কাজ থাকিলে 
অনেক সমর তাহাদের মধো সহযোগিতার প্রগ্কোজন হয়। দৃরত জ্ঞানলাভে 
অনেক স্নর স্পর্শেন্ছির,। দর্শনেক্সিয় ও অবণেন্ছিয় সহযোগিতা করিতে 
পারে। কে'ন জ্ঞানলাভে যত বেশী ইন্দিয়ের ব্যবহার কর। যায়, দেই 
জ্ঞান ততই গন্ভীর, সঠিক এবং স্থায়ী হুয়। যথা, কেবল দেখির।, শুনিয়, 
বা লিখির। কোন বিনয় শিক্ষ1! করার চেয়ে একনদে দেখিয়া শুনিয়া! ও লিখিক়] 
সেউ বিষয় শীঘ্র ও ভাল শির্শ] কর] যায়। 

(২) স্ারুমণ্ডলী- স্নাযুমগুলী আমাদের সমস্ত শরীরে জালের মত 
প্রসারিত আছে। শরীরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বহির্ভাগে চর্ম পর্যন্ত 
ইহার শাখা-প্রশাখ| ছাইয়া আছে। ষে সকল স্থায়ু জঞানেক্দ্রিযলমূহের 
সাামুকোষের উত্তেজনা-প্রবাহ স্বায়ুকেন্দ্রে লইয়! যায় তাহাদিগকে 
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অন্তমুন্ী আয়ু (92:00616100 067565) বা ভ্ঞ/নদাঁয়িনী আয়ু (5605015 
170০9) বলে। অপর যে সকল আ্ায়ু জায়ুকেন্দ্রের নিদ্ধান্ত মাংস- 
পেশীতে পোৌছাইয়া দেয় তাহাদিগকে বহিমু্থী লায়ু (6£হাহিঃ 
70525) বা গন্ধিদায়িন। আয়ু (00960775695 ) বলে। 

একটি আসার কতকগুলি জায়ুকোষের (769702) সমষ্টিমাত্র। 
স্মাম়ুকোষের দুই দিকে দুই ব! বনু সৃতার ন্যায় শাখ! (28০7) থাকে। 


তাহারা আবার ক্ষুডুতর শাখাপ্রশাখায় 





( 0690101.) নিভল্ত হর়। এই সকল 
স্ুর্র বা শাখার দ্বারাই আ্াযুকোষগুলি 
পরম্পরের সভিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং 
এইকূপে অনেকগুলি আ্রাযুকোষ মিলিত, 
হই] একটা দীর্ঘ আাযুর কটি ভয়। 
আায়ুদকাষের এক দিকের শাখা দ্বারা 
ভীলকোনের উত্তেজনাপ্রবাভ স্সামুকোষে (৫ 
প্র€নেশ করে 'এবং অপর দিকের শাখাদারা ৃ 
তাভা বাহির হইঘ্া! যাম। ছুই নিউরন 
বা আয়ুকোষের দজমস্থলকে জায়ু- 
সন্ধি বা সাইনাপস (5795৫) বলে। 
পুর্বোক্ত প্রবাহ এক আযুকোব হইতে 
অন্য স্সায়ুকোবে লাইবার সময় আমুলস্ষিতে মানবদেহের সবায়ুমণ্ডলী 
কিছু বাধ! প্রাপ্ত হয়। কিন্ত প্রবাহের বারবার 'যাতায়াতের ফলে সাইনাগ্গের 
বাপ। দেওয়ার শক্তি কমিয়া যায়। এইরূপে স্বায়ুকোষের উত্তেজনা প্রবাহের 
সহজে যাতায়াতের একট। পথ নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ অন্যানের সৃষ্টি হয়। 
স্নামুমগুলীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা_€কে) মস্তিক্ষ-মেরুদণ্ড- 
বাহী স্বায়ুপ্রণালী (56720:0 501703] 1056 55506) ও (খ) সহযোগী 
ব৷ স্বক্রিয়াশীল স্নায়ু প্রণালী (55011208600 0: 8106010012710 1266 


$%86217 1 ! 
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(ক) মস্তিক্ষ-মেরুদগুবাহী আয়ু-গুণালী সদখ্ত মস্দি্ধ ছাউয়! আছে 
এবং মস্তিক্ষের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের অভ্যশ্থর দিয়া নামিয়া আসিঘা্ছে। 
ইহার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অংশকে মেরু-সায়ুগুচ্হ (52191 ০010) বলে। 
মেরু-ন্নাযুগ্তচ্ছের প্রত্যেক পার্খ হইতে কতক গুলি সায় শরীরের সেই পা্বস্ চর্মে 
( 067১51 ) পৌছিয়াছে । সেইজন্য ইহাকে পেরিফারেল সায়ু-প্রণালী 
(চ6572719] ৪596600) বলে । এই প্রণালীর প্রত্যেক স্ায়ু পুনঃ ছুই 
অংশে বিভক্ত _জ্ঞানদায়িনী ও গতিদায়িনী আয়ু 52105015 200 7)0শে 
£77:55) | সুতরাং দেখা যাউনোছে নে, এই মস্থিষ-মেরুদগ্ুবাহী আ্সায়ু- 
প্রণ/লীর সাহায্যেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান জংগ্রহের কার্য এবং টিটি 
ক্রিয়ার কার্য সমাধ। হইতেছে! শুধু তাভা নভে উচ্ঠার সাহাযো 
কেন্দ্রগুলির বা চিন্তার কাঁকও চলিতেছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে রর 
সাশ্গায্যে আমাদের মানসিক জীবন নিবাহ হইতেছে । 

(খ মেরু-স্সাঘুগুচ্ছের ই পার্ধে হাঁভার সহিত সমান্তরাল ভাবে ঢুইটা 
্নামুগ্চ্ছ আছে। ইহাদ্দিগকে সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল আাযুপ্রণালী 


( 9৮10192.07000 01 81101501010 59515]0) ) বলে । কারণ ইভারা মন্তিষ্বের 


ন্নামুকেন্দ্রগুলির দ্বার। পরিচালিভ হর না আপনা হইতে কাজ করে। একদিন 
ইহাদের সহিত মেরুসাঘুগ্ুচ্ছেব যোগ আছে» অপর দিকে এভগিলি নিতির শন 


শরীর পোষণের যন্্র্ঘলির (৮10] 01£7705) এ গ্লাপ্তগুলির সহিত সংমুক্ষ 
রহিয়াছে । এইঞপিই শরীরে রক্ত-দঞ্চালন নিয়ন্দিত করে এবং সমস্ত শরীর- 
পোবক যন্্গুলির (10910, 10155, 9007101266০.) কাট চালায়। আ্ুতহ।ং 
ইহারই াহাধ্যে মানুযের শরীর পোষণের কার্য নির্বহি হয়। 
আমুকেক্দ্র (বত ৬৩ ০6:/0৩ )- অন্তযুুখী ন্সামুদ্ারা উত্তেজনা প্রন।হ 
স্নাঘুকেন্দ্রে পৌঠিলে তথায় বহিপ্রর্ডাপের ক্রিয়ার নিচান হয় তাহার কি 
প্রতিক্রিয়া করা উচিত স্থির হয় এবং বভিসু্ধী স্লাম়ুর সাভাষ্যে তাহা যাঃস- 
পেশীকে জানান হন্। স্থৃতরাং স্নায়ুকেক্জ্রগুলিই মানুষের সমস্ত টন 
কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। মন্তিঘেই প্রধান প্রধান আামুকেন্দু্খলি অবস্থিত 


মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্সাধুগ্তচ্ছেও কতকগুলি স্নাম়কেন্দ আছে । 


(০০১৮৫১৮2278 
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স্নাযুরত্ত_জ্ঞানেজ্িয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুঘী স্ায়ু, তাহার দহিত 
সংশ্লিষ্ট স্লাযুকেন্্র ও বহিমু'খী সায় লইয়! একটা স্লায়ুবৃত্ত গঠিত হুয়। 
এই সামুবৃত্ত খুব ছোটও হইতে পারে, বেশ দীর্ঘও হইতে পারে । যথা) পিঠের 
চামড়ায় কোন প্রভাব কার্য করিলে মেরুদণ্ডস্থ আায়ুকেন্দ্রে তাহার প্রতিক্রিয়া 
স্থির হইয়া! হাতের মাংসপেশী তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। অথবা 
পায়ের তলায় কোন অন্ভতি হইলে মস্তিক্ষস্থ নীযুকেন্দ্রে তাহার বিচার হইয়াও 
হন্ত তাহ।র প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। 

অস্তিক্ধ_ইহ1 নরকরোটির (খুলির ) অভ্যন্তরে অবস্থিত ও তিন ভাগে 
বিভক্ত । যথা বৃহৎ মস্তিক্ষ ( 061:6018107) জু মস্তিষ্ক (06120611007) 
এবং দীঘিভূত মজ্জা (0১900110 09109728951 মস্তিষ্ষের সম্মুখ ও উপরি- 
ভাগের অংশকে বুহৎ মস্তি বলে। পশ্চাতে করোটির নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত 
অংশকে ক্ষুপ্র মস্তি বলে; যে স্থানে ক্ষুদ্র মস্তি মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে তাহাকে দীঘিভূত মজ্ঞ1 বলে । 

বৃ মস্তি একটা ফাটল (055012) দ্বারা দুইভাগ্ে ব দুই 
গোলার্ধে বিভক্ত । দর্ষিণ গোলার্ধ শরীরের বাম অংশকে এবং বাম গোলার্ধ 
শরীরের দক্ষিণ অংশকে পরিচালিত করে। বৃহ মস্তিক্ষের উপরিভাগে 
ধুসর বর্ণের একটা! পর্দা আছে, ইহাকে কর্টেক্স (০০:৮5) বলে। এই 
কটেক্সেই মাহুধের চিন্তার কাধ হয় । বৃহৎ মস্তিক্ষের প্রত্যেক গোলার্ধ পুনঃ 
একট ফাটলের দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই ছুইভাগে বিভক্ত । এই ফাটলকে 
রোলাগ্ডিও ফাটল ( £155075 [২01819 ) বলে। 

বৃহৎ মন্টিক্ষের ফাটলের মধ্য অংশের দুই পার্থে রোলাপ্ডিও ফাটলের সন্মুখ- 
ভাগে গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলি (1006017 06165$ ) অবস্থিত। ইহ] 
শরীরের মাংসপেশী গুলির উপর কর্তৃত্ব করে। 

রোলাপ্ডিও ফাটলের পশ্চান্ভাগে গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলির সহিত সমান্তরাল- 
ভাবে স্পর্শ ও গতি জ্ঞানোতপাদক ক্ষেত্র (5205015 ৪76৪.) অবস্থিত | 
বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাপ্ভাগের নিয় অংশে দর্শনকেন্দ্র অবস্থিত। শ্রবণ কেক্দ্র- 
গুলি কর্ণ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি উপরে নুহৎ মন্তিষ্ের দুই পার্থে অবস্থিত । 
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আম্বাদ ও গন্ধ অনুভূতির কেন্ত্র ই গোলার্ধের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত 
মেড়ুল! অবলঙ্গাটার মধ্যেও কতকগুলি ন্নামুকেন্্র আছে। এইগুলি জিহ্বা, 
ফেরিংস, লেরিংস ও বক্ষগহ্বর এবং উদর-গহুবরের যন্্গুলিকে পরিচালিত করে। 

শরীরকে স্িরভাবে রাখা এবং গতির মতা রক্ষা করাই (০০-০:1- 
10801010 0: 100৮০1200105) ক্ষুন্র মস্তিক্ষের কাজ । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ঘে, মস্তিষ্ক সমগ্র ভাবে কাজ করে নাঁ। ইহার 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্সাধুকেন্্র আছে এবং তাহারা স্বতন্থভাবে কাঙ্গ করে। 
জ্ঞান-কেন্দ্রগুপি স্নায়ুর দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত সংযুক্ত এবং অন্তমু্খী 
্লায়ুর সাহাযো তাহাদের সংগৃহীত জ্ঞান গ্রহণ করে । . বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরের 
অংশস্থিত স্নাুকেন্দে তাভাদের বিচার হয় এবং প্রতিক্রিয়া স্থির হয়। গতি- 
দায্রিনী কেন্্গ্ুলি হইতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ মাংসপেশীতে প্রেরিত 
হয়। বহিম্্খী ল্সাধু এই আদেশ মাংসপেশীতে লইয়া যায় এবং মাংসপেশী 
তদনুযায়ী কাজ করে। এক্ষণে দেশশাসন কাধের সভিত স্নামুম্লীর কার্ধের 
তুলনা করিয়া এই জটিল বিষয় আরও বিশদ করা যাইতেছে । 

বৃহৎ মস্তিফের উপরের অংশই (০0:৮০% ) যেন দেশের সবাপেক্গা 
উর্ধতন শাসনকেক্দ্র । মস্তিষ্বের জ্ঞানকেন্দ্র ও গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলি 
যেন ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় (17580 001০০); 
মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ আায়ুকেক্দ্রগুলি যেন শাসন বিভাগের স্ছানীয় 
কার্যালয় সমস্ত শরীরে প্রসারিত স্বাযুমণ্ডলী যেন বাতাবহ কর্মচারী । মাংস- 
পেশী গুলি যেন শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারী। জীবকোষগুলি যেন 
মানবদেহরূপ দেশের অগণিত অধিবাসী । 

জ্ঞানেন্দ্িয়ের স্ায়ুকোযগুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাবের ক্রিম! হইলে 
তাহারা অন্থর্মধী স্সামু নামক বার্তাবত কর্মচারীকে খবর দেয় এবং সেই 
বার্তাবন্ কর্মচারী মেক্লায়ু গুচ্ছস্থিত স্থানীয় শাসনকেন্দে তাহার রিপোর্ট করে। 
সাধারণ বিষয় হইলে এই স্থানীয় শাসনকার্ধালয়ে তাহার মীমাংসা হয়। 
বতিমুর্ধী স্সায়ু নামক বার্তাবত কর্মচারী তথাকার সিদ্ধান্ত মাংসপেশী নামক 
শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীকে তাহ] জানাইয়া দেয় এবং তাহারা সেই 
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'আদেশাঙ্গযায়ী কাধ করে। শাসন-বিভাগগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধালয়ের অর্থাৎ 
মস্তিষ্কে তাহার খবরও পৌছে না । ইহাকেই স্বক্রিয় প্রতিক্রিয়া (৫4০০০৪- 
€1০ 01 1611252০001) ) বলে । 

কিন্ত ঘটন1 যদি কিছু গুরুতর বা জটিল হয়, মেকদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্থানীয় 
শাসন কার্যালয়গুলি তাহার মীমাংসা না করিয়া মন্তিক্ষের জ্ঞানকেন্দ্র্প কেন্দ্রীর 
শাসন কার্যালয়ে তাহার খবর পাঠায়। তখন বৃহৎ মন্তিদদের উপরের অংশস্থ 
উর্দতন শাসন-কেন্ছে ইহার বিচার হয় এবং উপধুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ হয়। 
গতিদারিনী কেন্দ্রবূপ কেন্দ্রীয় শাসনকাধালয় বহিরু্খী স্সাঘুরূপ নার্তাবহ্‌ 
কর্মচারীর সাহায্যে সেই আদেশ মাংসপেনীকধপ স্থানীয় কর্মচারীর নিকট পাঠায়। 
তাহারা সেই আদেশমৃত কাছ করে। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ইন্দ্িয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


€ 90105961017 2150 72:০51001010 ) ৃঁ 


ভমিষ্ঠ হইবামীত্রই শিশুর জ্ঞানেক্রিয গুলির উপর বভিপ্রভাব (০6৪েও] 
80077711 ) ক্রিরা করিতে আরন্ত করে । তাহার ফলে জানেন্সিয়ের াধুকোঘ- 
গুলির প্রটোপ্রাজ মে রাসাঘনিক ক্রির] হইর! যে উত্তেভনা-প্রবাহের কষ ভখ 
তাহ] অন্তমূ্থী স্সাধুর সাহায্যে মন্সিষ্ষস্থ জানকেন্দ্রে পৌছিলে শিশু বি- 
প্রভাবের ক্রিয়। অনুভব করিতে পারে। কিন্তু তখনও তাহার চিন্তা 
জাগরিত ন' হ€য়ার এবং অভিজ্ঞতার অভ?বে সে তাহ।র অর্থবাধ করিতে 
পারে না। জ্ঞানেক্দ্িয়গুলির উপর ইন্দ্রিয়বিষয়ের ক্রিয়ার এই 
অর্থবোধশুন্য অন্ুভূতিকেই ইন্ডিয়ানুভূতি ( 59175206101) ) বলে। 
ইন্দ্রিয়ানুভূত্তিই শিশুর মানসিক কাজের সুচনা করে। 

এই অর্থবোধশুন্ত হন্দিয়ান্তভতির অবস্থা বেশী সম্র স্থায়ী ভইচে পারে না। 
মন্থিক্ষের জ্ঞানকেন্দ্র গুপিতে বারনার এই অনুভূতি লাভের ফলে শীঘ্রই মস্থিক্ষের 
উধ্বতন ল্সাসুকেন্দ্র গুলি কাজ করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ শিশু চিন্তা করিতে 
আরম্ভ করে । প্রথমে সে ইন্দিয়ানভতির সহিত ইপ্দিযবিষয়ের (০৮1০০6৭ ) 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে | যেমন, দর্শনকোশ্প অনুভূতি ভইহলে সে কোন্‌ 
আলে! দেখিতেছে বুঝিতে পাবে। শ্রনণ-কেন্ছে অনুভূতি হলে সে কোন 
শব্দ শুনিতেছে বুঝিতে পারে। তারপর সে একই জ্ঞানেশ্রিদ্বের অঙ্গভূতির 
মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে । ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখিয়। ভাভার দর্শনকেন্দে যে 
ভিন্ন ভিন্ন অন্ছভূতি হয় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়। বস্কগুলির মধ্যে পার্থকা 
করিতে শিখে । থা» বারনার মাকে দেখিয়া ঘেরূপ ইদ্দ্রিরান্ুভূতি হইয়াছিল, 
সেরূপ ইন্দরিয়ান্ভূতি হইলে সে মাঁকে দেখিতেছে বপিয়া বুঝিতে পারে। 
একটা কুকুরকে বারবার দেখিয়া যেরকম ইন্দিয়ান্ভূতি হইয়াছিল, সেই রকম 
ইন্দরিপাঙ্গভূতি হইলে একটা কুকুর দেখিতেছে বলিগ্না বুঝিতে পারে । 


শিক্ষ। ৪৩. 


এইরূপে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইন্ডিয়ান ভুতির পরীক্ষা! করিয়। ইন্ড্রিয- 
বিষয় সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হয় ভাহাীকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে পুর্ব অভিজ্ঞত। ও ইন্ড্িয়ানুভূতির সাহায্যে 
শিশু ইন্ড্রিয়বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বলে! 

হ্তরাং দেখা যাইতেছে থে ইন্জ্রিয়ানুভূতি অন্ুভবমুলক এবং 
প্রত্যক্ষজ্ঞান চিন্তামূলক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত পুর্বন্থৃতিও জড়িত 
থাকে কারণ পুর্ব ইন্জিয়াছ্গভতির ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই 
সাহাযো নৃতন ইন্দিয়াল্সভতির অথবোধ করা যায় । 

প্রথম কয়েক বৎসর শিশু কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই তাহার 
পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারে । অর্থাৎ চোখে দেখিয়া, কাণে 
শুনিয়া, হাতে স্পর্শ করিয়া ব1 অন্য কোন ইক্জিয়ের সাহাধ্যেই সে জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারে। কৈশোর পর্ধন্থ প্রতাঙ্গ জ্ঞানের সাহাষ্য না লইয়া! কোন বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জন করা বাঁ কেন পিময় সম্বন্ধে চিন্তা কর! তাহার পক্ষে কঠিন। 
এই জন্তাই প্রথমে সমস্থ বিষয় ফতদর সগ্তব ইন্ছিয়-গ্রাহ্ আকারে শিশুর নিকট 
উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা নিত হয়। বয়স্ক লোকেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
সাহায্যেই তাহার গ্রাকতিক বা শারীরিক পরিবেশের জ্ঞান লাভ করে। তবে 
বমুগ লোকে ইন্দরিয়ান্রতির সাহায্য না! লইয়াও জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। 
যথা, একদ্রন লোক শব্বহীন অন্ধকার ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে অনেক 
গভীর মতা আবিষ্কার করিতে পারে। অবশ্য পুধলব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার 
সাহাদ্যেই এরূপ চিন্া1! করা সম্ভব হন্ন। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছ 
(02170711086) 5০11105 2150 ভ/111102) 


মানুষের মানসিক কাজকে তিনটি গ্রধানভাগ্ে বিভক্ত কর! ঘায়__ 
জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা । শিশুর প্রথম বিশুদ্ধ ইন্দরিয়ান্তভূতিকে মানসিক 
কাঁজই বলা যায় না । কারণ তখন তাহার চিহ্ব! করিবার শক্তিই জন্বো নাই । 
পরে সে ইন্ছিরান্তভৃতির সাহাযো প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আরনু করে 
এবং তখনই তাহার মানসিক কাজের কচন। হয় । সুতরাং জ্ঞানই শিশুর 
প্রথম মানসিক কাজ । কিন্তু কোন বস্ত ব| বিষয় সঙ্বদ্ধে জ্ঞান লাঙের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার সুখ ব ঢুঃখ বোধ হয়। কোনরূপ আঘাত পাইলে তাহার দুঃখ 
হয় ও সে কান্না করে; মায়ের কোলে তিলিয়া লইলে মে আরামবোধ করে। 
কুকুর বা কোন হিং জন্থু দেখিলে তাহার ভয় হয়। স্থতরাং জ্ানলাভের 
ফলেই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয়, বিম্ময় প্রভৃতি ভাব হয় এবং ভাবই 
তাহার দ্বিতীয় মানসিক কাজ। কিন্ত এখানেই তাহার মানসিক কার্য 
সম্পূর্ণ হয় না। কোন বিষয় ব1 বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আনন্দদায়ক হইলে তাহ] 
পুনঃ দেখিবার, শুনিবার বা পাইবার ইচ্ছা হয় এবং কষ্টদায়ক হইলে তাহা 
অপসারিত করিবার ব৷ তাহ! হইতে দূরে যাইবার ইচ্ছা হয়; অর্থাৎ কোন 
কাজ করিবার ইচ্ছ| হয়। গ্লুতরাং কোন কাজ করার ইচ্ছাই শিশুর তৃতীয় 
মানসিক কাজ। তাই মানষের মানসিক কাঁজকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা! এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
_ জীবদেহের কাজের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই তিনটি স্বতন্ত্র কাজ বলিয়া বল! 
ষায় না। জ্ঞানেন্্িয়ের উপর বাহিরের কোন প্রভাবের ক্রিয়াজনিত উত্তেজনা- 
প্রবাহ মন্তিষ্ধে পৌছিলেই তথায় তাহার বিচার হইয়া তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও 
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ভাঁব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া করিবার ইচ্ছা! ভয়। বস্ততঃ 
আমাদের সমস্ত মানসিক কাজের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তি জড়িত থাকে, 
একটা হইতে আর একটাকে পৃথক কর। যাসু না। 


চ৫201:21709 : 
1, 1২035. 00100180-50110 01 70002001041 15501501985, 
01127), 11 


2. 909 01). 61011000091, ব্যবহারিক মনাবিজ্ঞান। 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ 


সহজ বৃত্তি 
€(০15553 819. [05011)069) 


পুবেই বলা হইয়াছে যে মানবশিশু ব্খন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহাৰ 
কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না; প্রতাঞ্জ্ঞান লাভের ফলেই তাহার চিন্তাশক্ভি 
জ|গরিত হয়। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় । 
সুতরাং সে তখন চিন্তা করিয়া বা ইচ্ছা করি! কোন কাজ করিতে পারে না!। 
কিন্তু সেকতকগুলি সংস্কার বা স্বাভাবিক কার্ধ-প্রবৃত্তি লইয়া! জন্গগ্রহণ করে 
এবং তাহাদের সাহায্যে জীবন রক্ষা করে। যথা__খাওয়া, হাতেধরা, অনুকরণ 
করা ইত্যাদি। পুর্বাভ্যাদের সাহায্য না লইয়া ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার 
না করিয়া স্বভাব বা সংস্কারবশে কোন কাজ করিবার বে প্রবৃত্তি 
জীবমাত্রেই দেখা যায় তাহাকেই সহজ বৃত্তি বলে। সংক্ষেপে ইহাকে 
অভ্যাস-নিরপেক্ষ ও চিন্তাবিহীন সহজাত কর্মপ্রবৃত্তি বলা যায়। 

শিশুকে স্হঙ্জবৃত্তির কাজগুলি শিক্ষা করিতে হয় না, এইগুলি তাহার 
সহজাত । তাহার পিতামাতার নিকট হইতে বংশানগব্নের ফলে মে এই 
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প্রবৃত্তিগ্ুলি লাভ করে। কারণ সে তাহার পিতামাতার নিকট হইতে এক 
প্রকার স্বাধুপ্রণালী পাইয়াছে এবং তাহা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলে এক 
নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হইয়াছে এবং এক নিদিষ্ট ভাবে কাঁজ করে বা! প্রতিক্রির। 
করে। স্ায়ুপ্রণালীর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-প্রবৃন্িকেই সহজ বৃত্তি 
বলে। এই প্রবৃত্তিমূলক কাজকে পুনঃ ছুইভাগে খিভক্ত করা যার» যথা, স্বক্রিয় 
প্রতিক্রিয়া (611৩ ) এবং সহজ বৃত্তি (30000) শিশু অজ্ঞাতসারে 
অর্থাৎ মস্টিক্কের সাহায্য না লই] যে প্রবৃত্তি মূলক কাঁজ করে ত।হাকে স্বক্রীর় 
প্রতিক্রিয়া (7019) বলে। মেরুক্সাহুকেন্দ্রের সাহাবোই এই প্রতিক্রিয়া 
হয়। আমরা কোন সমরে চিন্তামগ্র থাকিলেও হাতে একট। গরম জিনিষ 
ল/গিলে অচ্ছাতনারে হাতট। সরাইয়। ল£ | উহ্বাকেই 1501৩ বলে। চক্ষুর 
নিমিষই সবাপেক্ষা সরল ও ন্গণস্থারী 1511৩ | আাদর] জ্ঞাতসারে, অর্থা 
নন্তিক্ষের নাযুকেন্ছের সাহ যো, যে প্রবৃভিমূলক কাজ করি তাহাকে সহজ বু 
বলে। ভয় পাইলে আমম। ঘে পলায়ন করি তাহ। সহজবৃত্তির কাজ । এই 
কাজ আনর! জ্ঞাতসারে করি, কিন্তু চিন্ত। করিয়া করি না, প্রবৃত্তির বশে 
কর। 

সহজ বৃত্তির সংখ্য। ও তালিকা । 

99165 সহজ বৃত্তিগ্ুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, আত্ম- 
প্রবৃত্তি 0০৫০-750:০6), দল-প্রবৃত্ি (176:0-70507500) এবং যৌন- 
প্রবৃত্তি ( 5০-:05600) | তাহার মতে মানুষের সকল সহজ বৃত্তি উপরিউক্ত 
তিনটি বৃত্তির অন্তর্গত। চিন্তা-বিশ্লেণকারী মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ (7695০1১0- 
82.81550 ) কেবল দুইটি সহজবৃত্তি স্বীকার করেন, ঘথ। আত্মরক্ষা ও 
বংশরক্ষা। 74০. 7095911 এর মতে প্রত্যেক ভাব বৃত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত (০0116501501) ) এক একট! সহজবৃত্তি আছে এবং কোন 
ভাববৃত্তি জাগরিত হইয়াই তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সহজবৃত্তিকে কর্মপ্রেরণা 
দেয়। স্থৃতরাং সহজবৃত্তির সংখ্যা ছুই বা তিন হইতে বেশী। যথা__ভত়্ 
হইতে পলারন প্রবৃত্তি, ক্রোধ হইতে যোধন প্রবৃত্তি, বিতৃষ্ণা হইতে অপসারণ 
প্রবৃত্তি, বিস্ময় হইতে ওৎস্ক্য প্রবৃত্তি প্রন্ভৃতি জাগে । 
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[7১0হ001 ও অন্য মনোবিজ্ঞানবিদগণ সহজবৃত্তিগুলিকে ব্যবহার 
জঙ্ষন্ধীয় (1961:951001750০ ) বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবে তাহাদের 
শ্রেণী বিভাগ করেন। 17২]. 71701001 সহজবৃত্তিগুলিকে তিনটা শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা - 

(১) খাদ্য খাওয়ার ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (৮০০৭-£৪৮/৫ 210 
[01:062001৬9 15519010555 )__মুখে দে ওমা, গলাধঃকরণ করা, খাগ্ সংগ্রহ করা, 
সঞ্চঘ করা, আবাসপ্রিয়তা (002০301০105 ), প্রতিদ্বন্দিত।, ক্রোধ, ভর, যোধন 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি | 

৫২) অন্য মানুষের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া (1550077563 (০9 
[92178100106 0660 1)00221) 061085 )। পিতামাতার প্রতি সমুচিত 
বাধহার, দলবদ্ধ হ ওর়।র প্রবৃত্তি, যনোধোগ লাভের প্রবুত্তি, প্রশংসা ব। দ্বণা- 
লাভের প্রতিপ্রিয়।, প্রভৃত্ব করিবার বা অধীনতা স্বীকারের প্রবৃত্তি, আত্ম প্রদর্শন, 
লজ্জা, আত্মবোধ-মূলক ব্যবহার ( 5০17-05012501009 19913851001), সত্রীপুরুষের 
পরম্পরের প্রতি ব্যবহার (555 70০15251091), সহযোগিতা, প্রতিযোগিত। 
লোভ, ঈর্ধা, দয়া, অনুকরণ, যন্ত্রণা দেওয়ার প্রবৃত্তি ইত্যাদি। 

(৩) কতকগুলি সাধারণ শারীরিক গতি ও মানসিককর্মপ্রবৃত্তি 
11101: 00119 17005012)21005 2130 02161)1:9] 50181)0010109 ) 1 কথা 
বলা, পর্যবেক্ষণ, হাতে ধরা, পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতা, গুঁতস্থক্য, খেল! ও নানা 
শারীরিক মানসিক কাজ । 


সহুজবৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশ 
সহজবৃত্তিগুলির উন্মেষ এক সঙ্গে হয় না। ভূমিষ্ট হওয়ার পরই খাওয়ার 
প্রবৃত্তি দেখা দেয়, তাহার পর দেখিবার, শুনিবার, অন্থুকরণ করিবার, খেলা 
করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় । অপর দিকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, 
প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির উন্মেষ আরও বিলম্বে হয়। প্রাণিতত্ববিদগণের 
€ 829198155 ) মতে প্রত্যেক মানুষের জীবনে মানবজাতির বিকাশের বিভিন্ন 
স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি হয়। তাই মানবসভ্যতার বিকাশের ক্রমে মানুষের সহজ- 
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বৃত্তিগুলির উন্মেব হয় (1006 £5০8198001900150155015 ০0:৫ 10501505 ) 1 
সহজ বৃ্তিগুলির উন্মেষ ঘেমন এক সঙ্গে হয় না, সেরূপ তাহার। সম 
পরিমাণে স্থায়ী ও হর না। অধ্যাপক জেম্মের মতে অধিকাংশ সহজ বৃত্তি 
স্বল্পকাল স্থায়ী। তাহারা বখন সতেজ থাকে, তখন তাহাদের প্রচুর 
ব্যবহারের ফলে যে অভ্যাসগুলি গঠিত হয় তাহারাই স্থায়ী হন 
সহজ বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ (০৭161070101) ) 
যখন যে সহ বু্তির উন্মেষ হয় তখন তাহার যথেষ্ট বানতার হইলেই তাহার 
থাসগতব বিকাশ হইতে পারে] অনেক সহজ বৃন্তি ঠিক সনয়ে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
না হইইপে পরে লোপ পার়। যথা, বাণ্যকালে খেলার প্রবৃত্তি খুব প্রবল 
থাকে ; তখনই ষদি খেলার অভ্যাস গঠন করা ন। যায় তবে যৌবনেই খেলার 
লোপ পায়। গান করা, ছবি শ্াকা, সাহিত্য চ্ট। করা ইত্যাদি সন্ধঙ্ছে 

ই কথা সত্য । তবে কাহারও কাহারও মতে ঠিক সময়ে ব্যবহারের অভাবে 
কোন সহজ বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও একেবারে লোপ পায় না । চেষ্ট। করিলে 
পরে ঠা পুনঃ জাগরিত কর! যার। ইহু। অবশ্য কষ্টপাধ্য হয়। সহজ 
বুন্তিগুলির বিকাশ € নিয়ন্ত্রণের জন্য নিপ্লিখিত উপায়গ্চলি অবলম্বন কর্রিতে 
হঝ। যথা, 

(১) পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়ার স্থযোগ দান। কোন সহজ বৃত্তি যে 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া, শিশুর উপর সেই প্রভারের যত বেশী কাজ হইতে দেওরা 
যায় মে ভাহার তত বেশী প্রতিক্রিন! করে ব। নেই সহদ্র বৃত্তির তত বেশ 
ব্যবহার করে। ইহার ফলে সেই সহজ বৃত্তির যথাসম্ভব বিকাশ হয় এবং তাহ! 

ভ্যাসে পরিণত হয়। 

(২১ আনন্দ বা দুঃখ বোধ-কোন প্রতিক্রিয়ার ফল আনন্দদায়ক 
হইলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া করার জন্য শিশুর আগ্রহ হয়? প্রতিক্রিয়ার ফল 
ছুখজনক হইলে শিশু তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। 'কোন প্রতিক্রিয়া! করিয়া আনন্দ 
লাভের সুযোগ দিয়। তাহার পুনরাবুত্তি করিতে উত্সাহ দেওয়! যায়, ছুঃখ 
পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাহ! হইতে নিবৃত্তি করা যায়। প্রশংসা ও নিন্দা, 
পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারাও এই উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পারে। 


শিক্ষা ৪৯ 


(৩) বিশুদ্ধীকরণ (5811059097 )। প্রথমে প্ররুতির বশে যে 
ভাবে প্রতিক্রিয়া করে তাহ হইতে স্বতন্ত্র ও উন্নত ভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
শিক্ষা দিয়া কোন সহজবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করা ষায়। যথা, কোন খাছ্য 
দ্রব্য দেখিলে শিশু প্রথমে ছুটিয়! গিয়া তাহ! গ্রহণ করিতে চাহে । প্রয়োজনীয় 
শিক্ষা পাইলে সে অপেক্ষা করিতে এবং সংযত ভাবে খাগ্য গ্রহণ করিতে শিখে । 
সেইরূপ হাতে ধরার প্রবৃত্তিকে মাজিত করিয়া পর্ধবেক্ষণ প্রবৃত্তিতে পরিণত 
কর] যায় ং কৌতৃহল প্রবৃত্ভিকে মাজিত করিয়। অনুসদ্ধিৎস! ও গবেষণা প্রবৃত্তিতে 
পরিণত কর! যায়; আম্মপ্রতি্ট|। ৪ যৌধনপ্রবুত্তিকে মাজিত করিয়। 
প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিতে পরিণত কর! ধায়; নিজস্ব করার প্রবৃত্তিকে মাজিত 
করিয়া সংগ্রত করা, সঞ্চয় করা, তৈরার করা ও উপার্জন করার প্রবুত্তিতে 
পরিণত করা! যাঁয়। 

সহজ বৃত্তি ও শিক্ষা 

শৈশবে প্রথমে সহজবৃত্তিগুলিরই উন্মেষ হয় এবং তাহার! সতেজ থাকে, 
বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। তাই সঙ্থজবৃত্তিগুলিকে 
ভিত্তি করিয়াই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়! বস্তুতঃ সহজবৃত্তি- 
গুলিই শিশুর স্বাভীবিক কর্মপ্রচেষ্টটর উতৎস। সুতরাং তাহাদের যথাসম্ভব 
সদ্যবহার করিয়াই শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় । মনীষী রুশো বলিঘ্বাছেন, 
“প্রকৃতির অনুসরণ কর।” শিশুর সহজবৃত্তিগুলিই তাহার প্রকৃতি 
নির্দেশ করে এবং তাহার স্বাভাবিক কর্মশ্রোতের খাত (0178101561) নিদিষ্ট 
করে। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকাধ এই স্বাভাবিক খাতে পরিচালিত না হইলে 
ইহার দ্বারা শিশুর বিকাশের সাহায়া না হইয়া বরং তাহার পথে বাধার স্যষ্ট 
হইতে পারে । শুধু শৈশবে নহে, আজীবন মানুস তাহার প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বার] 
পরিচালিত হয়। সহজ বৃত্তির সাহাষ্যেই প্রথমটি নির্ধারণ করা যায় এবং 
দ্বিতীয়টি গগন করা .ষায়। তাহ ছাড়া বিভিন্ন বম্বসে বিভিন্ন সহজবুত্তির 
প্রয়োজন মত উন্মেষ হয়। স্থৃতরাং সকল স্তরের শিক্ষায় সহজবৃত্তিগুলির 
সছ্যবহার করা যায় । ইহ] ছাড়া সহজবৃত্বিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সহজে 
অনেক স্থ-অভ্যাস গঠন করা! যায়। 

৪৪ 


৫০ শিক্ষা 


সর্বোপরি সহজ বৃত্তির সাহাযোই নান! বিষয়ে শিশুর অনুরাগ স্থষ্টি করা 
যায়। কেননা সহজ বৃত্তির প্রভাবে যে সকল কর্মে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
জন্মে সেই সকল কর্ম প্রবৃত্তির সাহায্যে খিক্ষা দেওয়া হইলে পাঠে শিশুর অন্রাগ 
জন্মে ও তাহাতে সে মনোষোগ দেয় । যথা, শিশুর খেলা প্রবৃত্তি খুব প্রবল । 
সুতরাং খেলার আকারে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহার প্রতি শিশুর 
প্রবল অনুরাগ জন্মিবে। শিশুর অন্ুসন্ধিৎস! প্রবৃত্তি প্রবল। স্থতরাং কোন 
বিষয়ে শিশুর ওংন্ুক্য জাগাইতে পারিলে শিশু প্রবল অন্ুরাগের সহিত তাহার 
জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হইবে । শিশুর অন্করণ প্রবৃত্তি প্রবল। স্ৃতরাং ভাল 
আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে তাহার অনুকরণ করিয়া বা অভিনয় করিয়া 
সে আনন্দের সহিত শিক্ষা করিবে । 

শিক্ষাদান কার্ষে সহজবৃত্তিগুলির ব্যবহারের জন্য প্রথমে (১) শিশুর কি 
কি সহজবৃত্তি প্রবল এবং কোন্‌ বয়সে তাহাদের উন্মেষ হয় তাহ! নিরূপণ করিতে 
হইবে। তাহার পর (২) যে বয়সে যে যে সহজবুত্তির উন্মেন হয় এবং যখন 
তাহারা সতেজ থাকে তখন তাহাদের সদ্বাবহার করিয়া শিক্ষাদানের ব্াবস্থ। 
করিতে হইবে। (৩) সহজবৃত্তিগুলি যখন সভেজ থাকে তখন তাহাদের 
প্রচুর ব্যবহার করিয়া কতকগুলি স্ত-অভ্যাস গগন করিতে হইবে। (৪) 
অপর দিকে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় দেখিতে হইবে যে তাহাতে কি 
কি সহজবৃত্তির ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহাদের ব্যবহার করিয়াই সেই 
বিষয় শিক্ষাদানের বাবস্থা করিতে হইবে। 


শিশুর প্রধান প্রধান সহজবৃত্তির ব্যবহার ও 
বিকাশ সাধন 


পূর্বে সহজবৃত্তিগ্ুলির তালিক1 দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
সকলগুলি সমান প্রয়োজশীঘ্র নহে এবং সকলগুলি বিকাশের জন্ত চেষ্টা করিতে 
হয়না। শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য যে সকল সহজবৃত্তির বিশেষ সাহাষ্য লইতে 
হয় এস্থলে কেবল তাহাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে । 


শিক্ষা ৫১ 


(১) অন্ুুকরণপপ্রবৃত্তি_শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তি খুব প্রবল। 
বস্ততঃ প্রথমে কেবল অন্থুকরণ প্রবৃত্তির সাহায্যেই সে জীবন ধারণ করে ও 
শিক্ষালাভ করে। তিন বনর বয়স পর্বস্ত সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক 
(1790)০05০) অনুকরণ করিতে পারে । সে যাহা! দেখে তাহাই যন্ত্রের 
ন্যায় অনুকরণ করে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার হয় না। স্থতরাং 
এই বয়সে শিশুর যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত, শিশুর মাতা বা ধাত্রী 
তাহার সামনে কেবল সে সকল বিষয় স্থাপন করিবেন | যথা,__তাহারা 
স্স্পষ্টশ্বরে ছোট ছোট শব্ধ বলিয়া শিশুকে বিশুদ্ধভাবে কথা বলিতে শিক্ষা 
দিতে পরেন, স্থমিষ্ট স্বরে গান করিয়া শিশুর মধ্যে সঙ্গীত-প্রবৃত্তি জাগাইতে 
পারেন, সর্বদা পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকির1 ও রাখিয়া শিশুর অন্তরে পরিফার- 
পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা জাগাইতে পারেন । 

তিন বর বয়লে শিশুর মধ্যে অভিনয় প্রবৃত্তি জাগে এবং তখন হইতে 
সে অভিনয়ের আকারেই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। সে অন্যের 
কথা শুনিয়া বা কাজ দেখিয়। তাহার অভিনয় করে; পিতা বা গুরু মহাশয় 
সাজিয়! অন্ত শিশুদের শাসন করিবার ভান করে; রাজা! বা সেনাপতি সাজিয়া 
সৈন্য দল লইয়া যুদ্ধ করিবার ভান করে ; মেয়েরা মা সাজিয়া সন্তান-পালনের 
অভিনয় করে। তাই পুতুল-খেলাই এই বয়সের শিশুর প্রধান কাজ হইয়া 
পড়ে। কেহ কেহ ইহাকে একটা মন্দ অভ্যাস মনে করিয়া ইহা দমন করার 
চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা কর! কিছুতেই উচিত নহে । কারণ এই অভিনয়ের 
ভিতর দিয়া শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে। স্থৃতরাং ইহ! দমনের চেষ্টা ন! 
করিয়! বরং তাহাকে নানা অভিনয় করার সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া উচিত । 
তবে অজ্ঞতাবশতঃ: শিশু যাহাতে খারাপ কাজের অভিনয় না করিয় স্থ- 
শিক্ষাপ্রদ অভিনয় করে তাহাই দেখিতে হইবে। 

৫৬ বৎসর বয়সে ইচ্ছ। শক্তির কিছু বিকাশ হইলেই শিশু তাহার ব্যবহার 
করিয়! অথাৎ চেষ্টা করিয়। অন্যের কাজ অনুকরণ করিতে পারে এবং 
তাহার সাহাযোই নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে । সে তখন অন্থকরণ 
করিয়াই সুন্দর লেখা লিখিতে পারে, বিশ্তুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে পারে, 


৫২ শিক্ষা 


উদ্দাহরণের সাহায্যে অঙ্ক করিতে পারে, অনুকরণ করিয়াই হস্তশিল্প বা চিত্রাঙ্কন 
করিতে পারে। সুতরাং এই বয়সে প্রধানত স্বৈচ্ছিক অন্ুকরণের 
সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য কোন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়ার পুর্বে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্ট বর্ণন। করা প্রয়েেজন। উদ্দেশ্বিহীন শিক্ষা 
দিতে গেলে শিশু স্বিচ্ছিক অনুকরণ করিবে না। কোন বিষয় সম্বন্ধে শিশুর 
কৌতূহল জাগাইতে পারিলেও সে শ্বৈচ্ছিক অন্থুকরণ করিবে । 

১০1১২ বৎসরের পর শিশুর ভাববৃত্তি প্রবল হয়। তাই এই বয়স হইতে 
যৌবনোন্বুখ অবস্থা পর্যন্ত সে আবেগের সহিত আদর্শের অনুকরণ 
করে এবং তাহাঘ্বারা তাহার চরিত্র খুব বেশী প্রভাবিত হয়। স্থতরাং এই 
বয়সে তাহার সামনে যত ভাল আদর্শ ধর] যায় তাহার জীবন ও চরিত্র ততই 
মহৎ হয়। ইহার পরও যে সে আদর্শের অনুকরণ করে না! তাহ] নহে । কিন্ত 
তখন তাহার বিচার-শক্তি বিকশিত হওয়ায়, সে আদর্শেরও বিচার করিয়া কাজ 
করে এবং তাহ] করিতে উৎসাহ দেওষ। উচিত । কারণ বেশী বয়সেও অন্ধভাবে 
অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে ন|। 


(২) কৌতুহল 

শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তি খুব স্বাভাবিক। সে এই বিচিত্র জগতে 
নৃতন আগন্তক; তাহার চারিপার্খস্থ সকল জিনিষই তাহার নিকট কৃহেলীপুর্ণ ; 
সে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে । তাই সে সর্বদ1 “এটা কি") 
“ট] কি” বা হা কেন? প্রশ্ন করিতে থাকে । ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ 
না করিয়া বরং এইরূপ প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দেওয়া! উচিত এবং শিশুর বিকাশ 
অনুযায়ী উত্তর দিয়! তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা কর1 উচিত। কারণ কৌতৃহলই 
জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত করে, তাই কৌভুহলকে জ্ঞানের প্রস্থৃতি বল! হয়। কৌতুহল 
না জন্মিলে কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং আসক্তি না জন্মিলে 
শিশু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারে না। ক্ুতরাং শিশুকে শিক্ষাদীনের জন্য 
তাহার কৌতুহল প্রবৃত্তির সম্যবহার করিতে হইবে। যেবিষয় শিক্ষা দিতে 
হইবে তাহার সম্বন্ধে শিশুর কৌতুহল জাগরিত করিতে হইবে। নৃতনত্ব 


শিক্ষা ৫৩ 


এবং বৈচিত্র্যই কৌতৃহলের উদ্রেক করে। স্ৃতরাং নূতন নৃতন জিনিষ বা 
বিষয় শিশুর সামনে স্থাপন করিয়া বা পুরাতন জিনিষ বা বিষয়ের নৃতন নৃতন 
দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া শিশুর কৌতুহল সৃষ্টি করিতে হইবে। 
বৈচিত্রের মধ্যেও কিছু-না-কিছু নৃতনত্ব থাকে; স্থতরাং পাঠে বৈচিত্র্য 
থাকিলেও কৌতূহলের স্থষ্টি হইবে। 

তবে কৌতুহলকে শৃঙ্খলাপুর্ণ করা এবং-স্থপথে পরিচালিত করা প্রয়োজন । 
কোন কোন শিশু একটার পব একট! প্রশ্ন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার 
কৌতৃহল তৃপ্ত করিতে বা জ্ঞান লভ করিতে চেষ্টা করে না। এক বিষয়ে 
কৌতুহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ না! করিরা শিশুকে অন্ত বিষয়ে ধাবিত হইতে দেওয়া 
উচিত নভে । যতক্ষণ পধন্ত সে প্রথম প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করে নাই ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল নহে । ইহা ছাড়া শিশুর 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিজ চেষ্টায় তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইতে উৎসাহ 
দেওয়া উচিত। মকল সময় তাহার প্রশ্নের উত্তর ন] দিয়া ইর্গিতের সাহায্যে 
তাহাকে সমশ্ত।র সমাধান করিতে সাহাযা কর! উচিত। সর্বশেষ কৌতুহলকে 
বিকশিত ও মাঞিত করিয়া প্রবল অন্সদ্ধিংসা ব। বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রবৃত্তিতে 
পরিণত করিতে পারিলে সারাজীব্নই তাঁভ1 জাগরিত রাখা যায় এবং তাহার 
সাহায্যে শিক্ষালাভ করা যায়। বস্ততঃ যাহার কৌতুহল প্রবৃত্তি প্রবল তাহার : 
নিকট এই বিশ্বব্দ্াড একট অফুরন্ত জানের উৎস | যাহার কৌতুহল নাই সে 
চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির । 

(৩) ভ্রচীড়া-প্রবৃত্তি__-শিশুগণ স্বভাবতই চঞ্চল । কেবল নিদ্রার সময় 
ব্যতীত তাহারা এক মুহূর্ভও চুপচাপ করিয়া থাকিতে পারে না । তাহাদের এই 
স্বাভীবিক চঞ্চলতা৷ সাধারণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। হাটিতে 
শিখিবার পূর্বেও শিশুগণ হাত'পা নাড়িয়া খেলা করিতে থাকে । হাটিতে 
শিখিলেই তাহার] সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিয়া খেলা করিতে চাহে । 
তাহাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে । 
কারণ ইহা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট সাহায্য করে। 
বরং মনীষী রুশোর উপদেশ মত প্রকৃতির অন্থসরণ করিয়া শিক্ষা দিতে হইলে 


৫9 শিক্ষা 


অল্প বয়সের শিশুগণকে প্রধানত: খেলার ভিতর দিয়াই শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
তাই ফোবেল ও ডাঃ মস্তেসরী নানাবিধ খেলার সাহায্যে ছোট ছোট শিশুগণকে 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । তবে কেবল লাফালাফি ছুটাছুটি করিলেই 
শিশুর শিক্ষালাভ হইবে না। কতকগুলি নিয়ম পালন করিঘ্ব! খেলিতে দিলেই 
শিশুর যথেষ্ট শিক্ষা হইবে । পরে দলবদ্ধ হইয়া নিম্নমান্ুষার়ী খেলিলে অধিকতর 
শিক্ষালাভ করিবে । অপর দিকে খেলার আক1রে বিভিন্ন কাজ করিতে বা 
বিষয় শিক্ষা করিতেও দ্রেওয়। যাইতে পারে । যথা শব্দ গঠন ( আ০৭- 
0811910£ ), কাগজ কাটা ও কাগজের জিনিষ নির্মাণ, জাব্যের সাহায্যে যোগ, 
বিয়োগ, পুরণ ও ভাগের সমস্যা পুরণ, কবিত আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ নৃতা, 
এঁতিহাসিক অভিনয় ইত্যাদি। (খেলার সাভায্যে শিক্ষা! সঙ্গন্ধে পরে আরও 
বিস্তারিত আলোচনা হইবে ) 


(৪) আত্ম-বোধ, আত্ম-গ্রতিষ্ঠা ও আত্মাবমানন। প্রবৃত্তি (5০1£ 


001390100918655, 9০11-85521:610) 2180 961-7152.501776170 ) | 


শিশু শ্বভাবতঃই স্ঘার্থপর । সে কেবল নিজের সখ সুবিধা ও আরাম 
লাভের জন্য কার্য করে। তাহার মায়ের উপর মে তাহার একার অধিকার 
দাবী করে। তাহার নিজের সুন্দর জামায় একটু ময়ল1 লাগিলে সে কাদিয়! 
আকুল হয়, কিন্তু তাহার ভাইএর জামাটি ছিন্ন হইলেও সে বিশেষ ছুংখবোধ 
করে না। শিক্ষক শিশুর এই আত্মবোধ বা আমিত জ্ঞানকে দমনও করিতে 
পারেন না, অবহেলাও করিতে পারেন না। ইভ] তাহার স্বভাব বলিয়া! গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং ইহার সদ্বাবহার করিয়াও তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। 
কেনন। নিজের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্ট তাহার সামনে ধরিয়া শিশুকে অনেক কঠিন 
কাজেও নিয়োজিত করা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহার আমিতের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
করিয়া তাহাকে পরের জন্যও ভাবিতে শিল্ষ দেওয়া যার । যথা, তাহাকে 
ক্রমশঃ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে 
আপনার বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায়; এইরূপে আত্মবোধ প্রবৃত্তির 
উৎকর্ষ সাধন করা যায়। 


শিক্ষা রি 


শিশুর আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানই পরে আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
আকার ধারণ করে। শিশু নিজেকে অন্ত হইতে শ্রেষ্ট মনে করে এবং 
অন্যের উপর কনৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। শিশুর এই আন্ম-প্রতিষ্ঠার 
প্রবুত্তিকেও দমন করিবার প্রপ্ধাস পাওয়া উচিত নহে। কারণ আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি হইতেই আত্ম-বিশ্বাস জন্মে এবং আত্ম-বিশ্বাস না 
না থাকিলে সে কোন কাজে সফলতা লাভ কৰিতে পারে না। আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি প্রভাবেই শিশু অন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইতে পারে। 
স্থতরাং শিক্ষক শিশুর এই আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তির স্থযোগ লইয়া অন্যের সহিত 
নানা বিনয়ে তাহার প্রতিযোগিতার বাবস্থা করিবেন। শিশুকে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা গ্রবৃত্বির সাহায্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্ম-সম্মানবোধও 
শিক্ষ। দেওয়! বায়। শিশুকে বুঝাইয়! দেওয়৷ উচিত যে সে যদি আপনাকে 
শ্রে্ঠ মনে করে তবে সে অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে না বা নিজের 
পদমধাদার হানিকর কোন কাজ করিতে পারে না। স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে 
যে আত্ম-প্রতিষ্1 প্রবৃত্তির সদ্যবহাঁর করিয়া] শিশুকে যথেষ্ট শিক্ষ1! দেওয়া যায়। 

আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃন্তি যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, তেমন 
অপকারও করিতে পারে। কারণ আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির আতিশয্য 
হইলে তাহা আত্মাভিমান বা আত্মঙ্লাঘার পরিণত হয়। ইহাতে শিশু 
বুথা অহঙ্কারে স্ফীত হয়া শিক্ষক ও গুরুজনের অবাধা হইতে পারে এবং 
নিজের উন্নতি সাধনের জন্য যত না করিতে পারে। শিক্ষককে চতুরতার 
সহিত ইহার প্রতিকার করিতে হইবে ! তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বালকের 
সহিত প্রতিযোগিত। করিতে দ্রিয়ু। শিক্ষক তাহার শক্তির সীমা সম্বন্ধে তাহাকে 
সচেতন করিতে পারেন। উহ1 ছাড়া শিশুর যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি 
আছে তাহার সেরূপ আত্মাবমানন। প্রবৃত্তিও আছে। সে বখন বুঝিতে 
পারে যে অন্য কেন প্রকৃতই তাহ] হইতে শ্রেষ্ঠ তখন সে তাহার নিকট নত 
হয় এবং তাহার নেতৃত্বে কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এই প্রবৃত্তির প্রভাবেই 
শিশু তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ তাহাকে 
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নেত! নির্বাচন করে 'এবং স্বেচ্ছায় পিতামাতা, শিক্ষক ও -অন্যান্ত গুরুজনের 
আদেশমত কার্য করে। বস্তুত: আত্মাবমানন। প্রবৃত্তিই শিশুকে অন্যের 
নিকট শিক্ষা করিতে প্রস্তুত করে এবং এইরূপে তাহার থে মঙ্গল সাধন 
করে। স্থৃতরাং একদিকে যেমন শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়! 
তাহাকে অন্টের সহিত প্রতিবে।গিতা করিতে উৎসাহ দেওয়া! উচিত, সেরূপ 
তাহার আত্মাবমানন। প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহাকে অন্যের নেতৃত্বে কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবে আত্মাবমানন। প্রবৃত্তির আতিশয্য 
হইলেও শিশুর অনিষ্ট হয়। কারণ ইহা হইলে সে আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়! 
ফেলে এবং আপণাকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অকর্ণণা বলিয়া ভাবিতে শিখে। 
এইবপ মনোভাব লইয়া শিশু কোন কাধে সফলকাম হইতে পারে না। ইহার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শিশুর কতকগুলি ভাল গুণের প্রশংসা করিয়া এপং তাহা 
হইতে নিকৃষ্ট শিশুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস 
ফিরাইরা আনিতে হইবে । 

(৫) ভয় ও যোধন প্রবৃত্তি 

নিজের কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতেই ভয়ের উদ্রেক হয়। 
সুতরাং আত্মরক্ষা প্রনুত্তির সহিত ভর প্রবুণ্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । এত অল্প 
বয়সে ভয্োব্রেকের 'প্রমাণ পাওয়া যায় যে উন্তাকে সহজাত বলিতে হয়। কেহ 
হঠাৎ কোন শব্দ করিলে, নাঁড়িলে বা বিছান। ধরিন্বা টানিলে নবজাত শিশুও 
ভয্ব পার । কিন্তু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণের পরিবর্তন তয় । 

ভয় প্রবৃত্তির অপকারিত। 

ভয়োন্দেক হইলে সাধুর স্বাভানিক ত্রিঘ্ার ব্যাঘাত হগ্ম ও চিন্তাশক্তি হাস 
পায়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং 
আহ্মচেষ্টায় কোন কাজ করিতে সাহস করে না। ভরের প্রভাবে শিশু মিথ্যা, 
ছলনা, কপটতা প্রভৃতির আশ্রয় নেয় এবং ফলে তাহার নৈতিক অবনতি হয়। 
অতিরিক্ত ভয়োজ্রেক হইলে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের কাধ বাধা পায় এবং মানুষের 
কার্ধশক্তি প্রায় লোপ পায্ন। এমন কি ইহার দ্বারা অনেক গুরুতর পীড়ারও 
স্ষ্টি হইতে দেখা যায় । 
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ভয়ের প্রষ্ঠিকার 

ভয়ের সাহায্য কোন কাধে প্রবৃত্ত করা বা শাসন করা সহজ হইলেও 
ইহার অপকারিতার কথা' চিন্তা করিয়া শিক্ষকের পক্ষে সহজে ইহার সাহাষ্য 
গ্রহণ কর! উচিত নহে, বরং ইহ1 যাহাতে বিকশিত না হয় তাহার চেষ্টা করা 
উচিত। সেই উদ্দেশ্রে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন কর! যাইতে পারে। 
ই 

(১) ভয় প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার কারণগুলি দূর করাই ইহার প্রথম ও 
প্রধান প্রতিকার । শারীরিক দোবে শিশু ভীরু হইলে, চিকিৎসা. পুষ্টিকর 
পদ্য ও ব্যারামের দ্বারা শারীরিক ছূর্বলতা দূর করিয়া তাহার প্রতিকার 
করিতে হইবে । 

(২) কোন জিনিষ বা প্রাণী দেখিয়া অকারণে ভয় পাইলে, একটু একটু 
করিয়া তাহার সহিত সুপরিচিত হইতে দিলে অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে। 
ব্থা,-কুকুর ব1 বিড়াল দেখিয়া ভয় পাইলে ক্রমশঃ শিশুকে বিড়াল বা কুকুর 
দেখিতে, তীভার “নকট যাইতে, তাহাকে হাতে ধরিতে অভ্যস্ত করিলে তাহার 
অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে | 

(৩) অল্প বয়সে ভয় প্রদর্শন বাঁ ভয়োদ্দীপক ইপিত যত কম করা যায় 
ততই ভাল। 

(৪) কোনপ্রকার অন্ধ সংস্কার বা অজ্ঞতা হইতে ভরোদ্রেক হইলে 
তাহা দুর করিলেই ভয়ও দূর হইবে । 

(৫) সাহসী লোকের উদ্বাহরণের প্রভাবেও ভয়-্রবণতার কিছু 
প্রতিকার হয়। 

(৬) শিশুকে প্রয়োজনাতিরিক্ত আশ্রয় দেওয়া উচিত নহে । বরং 
সাহসের সহিত শারীরিক বিপদের সম্মুখীন হইতে উৎসাহ দিয়! এবং তাহ! 
করার জন্য পুরস্কার দিয়! ভয়-প্রবৃত্তি দুর্বল করা যায়। 

(৭) ভয়োন্দীপক জিনিষ সম্বন্ধে ওঁস্থক্য জন্মাইতে পারিলেও ক্রমশঃ 
ভয় দূর হয়। ইহা ছাঁড়া অন্যের সেবা, অন্যকে রক্ষা করা ইত্যাদি মহ কাজে 
প্রবৃত্তি জন্মাইলে তাহাদের জন্য শারীরিক ভয়ও উপেক্ষা করিতে শিক্ষা হয়। 
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রর 

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন ভয় 
প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিমূলি করা যায় না। তাহা ছাড়া কেহ কেহ বলেন যে 
ছোট শিশুকে শাসন করিবার জন্য এবং সমাজে শরঙ্খল! রক্ষার জন্য ইহার 
প্রয়োজনও আছে। তাই ভয়-প্রবৃত্তি নিমূলি করার অসম্ভব প্রয়াস না পাইয়া 
তাহার। ভয়কে নিয়ন্ত্রিত ও মাজিত করিতে পরামর্শ দেন। যথা,--শিশুর 
শারীরিক কষ্টের ভয়কে মাজিত করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের ভালবাস! 
হাঁরাইবার ভর, কোন প্রিম্ব বস্্ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়, সন্মান হানির ভব, 
ধর্মভয় ইত্যাদিতে পরিণত করিলে ইভাঁর দ্বারা অপকার না হইম্বা যথেষ্ট 
উপকার হইতে পারে। 

যোধন-প্রবৃত্তি। সুস্থ সবল শিশুমাত্রেরই অন্য শিশ্তর সহিত মারামারী 
করিতে, এমন কি কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয়, ইহাকেই ধোন 
প্রবৃত্তি বলে। 

ইহাও আত্ম রক্ষা প্রবৃত্তি-প্রসূত। কোন শারীরিক ক্ষতির আশঙ্ক' 
হইলে একদিকে যেমন ভয়ের উদ্দ্রেক হয় এবং পলায়ন প্রবৃত্তি হয় অপর দিকে 
যোধন প্রবৃত্তিরও উদ্দেক হয়। অবশ্য ভয়ের কারণ ছাড়াও যোধন প্রবৃত্তি 
হইতে পারে। কোন প্রবৃত্তিমূলক কাধে বাধ! পাইলেও বোধন 
প্রবৃভির উদ্রেক হয়। ইহার দ্বারা শিশুর আত্ম-বিশাস বৃদ্ধি পায়, 
শারীরিক প্রতিযোগিতার উৎসাহ পায়, শারীরিক শক্তি অর্জনে প্রবৃত্তি জন্মে, 
অন্ঠের উপর কত-ত্ব করিতে আগ্রহ হয় এবং শিশু জয়ের আনন্দ ভোগ করিতে 
শিখে । জৃতরাং এই প্রবুক্তিও দমনের চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ অঙ্ 
বয়সে শিশুর এই প্রবৃত্তি দমন করিলে পরিণত বয়সে সে প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম ঝরিঘা অন্যারের বিরুদ্ধে দাড়াতে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া 
নৈতিক, সামাজিক ব। জাতীর কর্তবা পালন করিতে পারে না। এই প্রবৃ্তির 
পুষ্টি সাধনের জন্য শিশুকে শিক্ষকের তব্রাবপানে তাহার সমান শক্তি সম্পন্ন 
বালকের সহিত শারীরিক প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়! উচিত। নানা 
প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলার দ্বারাও ইহ! সংযত ও পুষ্ট হয়। তবে 
এই প্রবৃত্তিবশে শিশু যেন তাহার সহপাঠী দুর্বল বালকের গুরুতর শারীরিক 
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ক্ষতি ন৷ করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজজন। কোন কোন শিশুর 
যোধন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণ তাহার শারীরিক শক্তির পুর্ণ 
ব্যবহারের স্যোগ না পাওয়া ব। তাহার প্রবৃত্তিমূলক কাঁধে সর্বদা বাধা পাওয়।। 
ক্ৃতরাং এই ছুই কারণ দূর করিয়াও তাভাকে সংঘত করিতে হইবে। ইহা 
ছাড়া ছুর্বলের প্রতি অভ্যাচার কর। বলবানের অকত্তব্য ও মধাদ| হানিকর 
এই কথা শিশুকে ভালরূপে নুঝাইয়। দিলে সে সংবত হইবে । এই প্রনুত্তিকে 
বিশুদ্ধ করিবার জন্য উদারতার সভিত্ত নিজের অধিকার নির্ধারণ করিতে, কেবল 
নিজের অধিকার অক্ষুগ্র রাখার জন্য যুদ্ধ ন| করিয়া অন্টের অপ্রিকারের জন্যও 
যুদ্ধ করিতে, দলগত স্বার্থের জনা নিজ অধিকার ছাড়িয়। দিতে শিশুকে শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

(৬) কর্মপ্রবৃত্তি 

শিশুমাত্রেরই একটা। প্রবল স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি আছে। ভূমি 
হওয়ার পর হইতেই শিশু হাত পা নাড়িতে থাকে । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
বেশী শক্তি লাভ করে এবং অধিকতর অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে । শিশুর 
এই অঙ্গ-সঞ্চালন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত এবং ইহার দ্বারাই তাহার 
শারীরিক বিকাশ হয়। স্থতরাং শিশুকে চুপ করিরা] বসিয়। থাকিতে বলা 
সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনিষ্টকর। ক্ষুদ্র শিশুকে পুর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিলে 
শুধু যে শৈশবের মাধুর্য ও আনন্দ নষ্ঠ হইবে তাহ নহে, তাহার জীবনীশক্তিও 
হাস পাইবে এবং তাহার বিকাশের প্রবল বাধা হইবে। 

তবে শিশুর অঙ্গ-সঞ্চালন প্রথমে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্তাবিহীন ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে। 
শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক বিকাশ হইলে সে 
ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কতৃত্ব লাভ করে এবং অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত 
করিতে শিখে । এই সময়ে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রন কাধে মা, ধাউ বা শিক্ষক 
যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন ৷ সে যখন দৌড়াইতে বা লাফহেতে শিখে তখন 
তাহার জন্য নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় । সহজ সহজ নৃত্য শিক্ষা দিলেও এই কার্ষে যথেষ্ট সাহাষ্য হইতে পারে। 
উদ্দেশ্টমুলক 'ঙগ-সথালনই ইহার পরের সোপান। খেলার মধ্য দিয়া 


৬* শিক্ষা 


ইহারও স্থচন। করা যায়। তাহার পর সহজ সহজ শারীরিক কাজ করিতে বা 
হস্তশিল্প শিক্ষা দিলে উদ্দেশ্থমূলক অঙ্গ-সঞ্চালন কার্ধে সে অধিকতর দক্ষতা 
অর্জন করিবে। অবশ্ঠ শিশুর বিকাশের সহিত মিল রাখিয়াই তাহাকে 
অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কার্য শিক্ষা দিতে হইবে । 

৭) হাতে ধরিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি । 

অঙ্গ-সঞ্চালনের ন্যায় শিশু প্রত্যেক জিনিষ হাতে ধরিতে, টাঁনিতে, 
টিপিতে, চাপ দিতে থুরাইতে, বা ছুড়িয়া ফেলিতে চাহে। তাহার এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও বাধা না দ্রিরা ষখনই সম্ভব তাহাকে কোন জিনিষ 
হাতে ধরিয়া দেখিতে দেওয়। উচিত। ইহাতে তাহার হাতের ব্যবহার 
শিক্ষা হইবে এব্‌ং বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। 
কাহারও তহাব্ধানে তাহাকে এই কাজ করিতে দিলে, সে জিনিষটি নষ্ট না 
করিয়া! তাহার স্বাভাবিক প্রবুত্তি চরিতার্থ করিতে ও জ্ঞান অর্জন“ করিতে 
পারিবে । পাঠদানের সমর যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যাঁয় যতটা ষ্টভব 
সা্নক-বালিক।গণকে নে-গুলি হাতে ধরিঘা দেখিতে দিলে তাহারা পাঠে 
মবিকতর সহযোগিতা করিবে। 

৮৮) নিজন্ব করার প্রবৃত্তি (07619/7১) 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শিশুর আমিত্ব জ্ঞান খুব বেশী। ইহার প্রভাবে 
সে অন্য বস্ত, প্রাণী ব। মানুষকেও নিজন্ব করিতে চাহে । “আমার মা» 
“আমার জামা,” “আমার পুতুল” প্রভৃতি কথ! সর্বদ1! তাহার মুখে শুন। যায়। 
তণ্হার এই নিজন্ব করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া 
তাহার সাহাযষ্যেও তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় । কতকগুলি জিনিষ তাহার 
নিজন্ব বলিম্না ঘোষণ1 করিলে সে তাহাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে 
এবং তাহাদের অধিকতর যত্র করে। সেইজন্য প্রত্যেক শিশুর কাপড়, 
জামা, খেলনা পুতুল, পুস্তক প্রভৃতি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া ভাল! ২৩ জন 
শিশুকে একটা খুব চিত্তাকর্ষক খেলনা ব1 পুতুল দিলেও তাহারা তাহার 
বিশেষ যত্ব করিবে না। কিন্তু কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়! পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুর উপর তাহা বত্বপুর্বক রক্ষা করার দায়িত্বও দিতে হইবে। 


শিক্ষা ৬১ 


তাহার পর তাহাকে কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়া! পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে । প্রথমে সে কোন ভাল কাজ করিয়া বা ব্যবহার করিয়া 
পুরস্কার স্বরূপ কোন জিনিষ পাইবার চেষ্টা করিতে পারে । তাহার পর সে নান। 
জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিজম্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে। প্ররুতি পাঠ ও 
প্রাথমিক ভূগোল শিক্ষায় নানা জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ 
দেওয়া যাইতে পারে। নিজস্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া জংগ্রহ 
করার প্রবৃত্তি জন্মে এবং তাহ আজীবন বলবৎ থাকিতে পারে । সে ক্রমশ: 
সন্দর সুন্দর জিনিষ, টিকেট, ছবি উত্যাদি সংগ্রহ করাকে নিজের একটা অত্যান্ত 
প্রিয় কার্য (70995 ) করিতে পারে। পরে সে বস্তু সংগ্রহ ছাড়িয়া দিয়! 
মানসিক খাস সংগ্রহ কার্ষেও প্রবৃত্ত হইতে পারে । যথা, সুন্দর সুন্দর 
কবিতা, উদ্ধত অংশ (05০090107 ), ধারণ বা চিন্তা, উপদেশ উত্যাদি 

ংগ্রহ করিয়! তাহার মানসিক সম্পদ বুদ্ধি করিতে পারে। 

সংগ্রহ কর! ছাড়া কোন জিনিষ তৈয়ার করিয়াও নিজস্ব করা যায় এবং 
শিশুকে তাহা করিতেও উৎসাহ দেওয়া যায়। শিশুকে প্রথমে মাটির জিনিষ, 
কাঠের জিনিষ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া! নিজস্ব করিতে দেওয়া যায়। তাহার 
পর সুন্দর সুন্দর ছবি আকা, বাক্য রচন1 করা, কবিতা রচনা করা ইত্যাদি 
কাজের উৎসাহ দরিয়া তাহার সৌন্দধানুরাগ, চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তি বৃদ্ধি করা 
যায়। এইরূপ তৈয়ার করার কাজ করিয়া সে যে কেবল নিজন্ব করার প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে পারিবে তা'হ। নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থষ্টি করার প্রবৃত্তিও 
পুষ্ট হইবে এবং সে স্থাষ্ট করার আনন্দও উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ 
নিজস্ব করার ন্যায় স্ষ্টি করাও শিশুর একটা স্বাভাবিক প্রবৃতি এবং প্রথম হইতে 
দ্বিতীর়ট। শ্রেষ্ঠতর প্রবৃত্তি । স্ৃতরাং ধখনই সম্ভব শিশুকে নানা জিনিষ তৈয়ার 
করিতে দিতে হইবে, ইহাতে সে আনন্দও পাইবে এবং তাহার শিক্ষাও হইবে। 

সর্বশেষ নিজ অজিত অর্থে ক্রয় করিয়াও নিজস্ব কর! যায়। 
খুব অল্পবয়স্ক শিশু অর্থোপার্জন করিতে পারে না। তাহার পিতামাতা পুরঘ্ষার 
স্বরূপ তাহাকে সময় সময় কিছু অর্থ দিতে পারেন এবং সেই অর্থ দিয়া সে 
জিনিষ কিনিতে পারে । তবে শিশুর নিজহস্তে অর্থ দেওয়া ভাল নহে। সে 


৬২ শিক্ষ। 


তাহার অপব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু একটু বয়স্ক হইলেই তাহাকে সহজ 
সহজ কাজ করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিতে এবং তাহার দ্বারা কোন জিনিষ 
ক্রয় করিয়! নিজন্ব করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত | 

অল্পবয়স্ক শিশুদের বাক্তিগত মালীক হওয়ার প্রবৃত্তির উৎসাহ দিলেও, বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মালীক হওয়ার প্রবৃত্তিও জাগাইতে 
হইবে। পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে যেমন স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নিজস্ব 
করিয় কতকগুলি জিনিষ দিতে হইবে, সেরূপ তাহাদের সকলের ব্যবহারের 
জন্য কতকগুলি জিনিষও দেওয়া! উচিত । যথাঃ দলগত খেলার জিনিষ ফুল 
বাগান ইত্যাদি। তাহাদিগকে এই সকল জিনিষ মিলিত ভাবে যত্র করিতে 
ও রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । বিদ্যালয়ে পঠনের সময়ে এক এক শ্রেণীর 
নিজন্ব কতকগুলি জিনিষ দিয়া সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমস্ত ছাত্রের উপর 
দেওয়া] যাইতে পারে । 

কোন জিনিষে নিজের বা দলের অধিকার স্থাপন করিতে উৎসাহ দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে অন্যের অধিকার মানিয়। চলিতেও শিক্ষা দিতে 
হইবে। সে যেমন নিজের জিনিষটিকে সম্পূর্ণ নিজের কত্ৃত্বাধীনে রাখিতে 
চাহে, অন্টে থে তাহাদের জিনিষের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ কতৃত্ব বজায় 
রাখিতে চাহে, এই কথা৷ তাহাকে অল্প বয়সেই বুঝাইয়া! দ্রিতে হইবে। পুর্ব 
বণ্লিত কোন উপায়ে সে যে জিনিষ নিজস্ব করিতে পারে নাই, সেই জিনিষে 
তাহার অধিকার নাই, ইহ1 তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। 
তাহ! হইলেই সে কখনও অন্যের জিনিষে লোভ করিবে না, তাহা আত্মসাৎ 
করিতে চেষ্টা করিবে না। 


(৯) মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসালাভের প্রবৃত্তি 

খুব ছোট শিশুর মধোও মনোষোগ, অনুমোদন বা! প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তি 
(দখা যায় । সে প্রথমে নানা ভাবে তাহার মাতার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করে এবং মা তাহার প্রতি যনোবোগ দিতেছেন দেখিলে সন্তোষ লাভ করে। 
আরও বয়স হইলে সে তাহার মাতার বা পরিবারস্থ অন্য বরস্ক লোকের 
অনুমোদন বা! প্রশংস। লান্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সে কোন নৃতন কথা 
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বলিয়া, নৃতন জিনিষ দেখাইয়া বা নৃতন কাজ করিয়া তাহাদের অনুমোদন বা 
প্রশংসা লাভের চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সে প্রথমে শিক্ষকের 
অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য লালায়িত হয়, পরে যৌবনোন্মুখ বয়সে 
সে নিজ দলের ব। দলের নেতার অনুমোদন ও প্রশংসা-লাভের 
জন্তাও ব্যগ্র হয়। 

শিশুর সহজাত এই অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তিও তাহার শিক্ষা 
কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে । মাতার বা শিক্ষকের অনুমোদন বা 
প্রশংসা-স্থচক মৃদ্হাসি বা 'বেশ» "চমৎকার, হ্ন্দর প্রভৃতি একটা প্রশংসা- 
বাচক শব্দ তাহাঁকে যতটা কর্মপ্রেরণা দেয় আর কিছুই তাহ। করিতে পারে না। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অননুমোদন বা নিন্দার ভয়ে সে অনেক মন্দ কাজ 
হইতে বিরত হয়। স্থতরাং ইহা তাহাকে যেমন কর্মপ্রেরণা দেয় সেরূপ সংযতও 
করে। এইরূপে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের সহিত স্নেহ ও ভক্তির বন্ধন 
স্থাপন করিয়া অনুমোদন লাভের প্রবৃত্তি ও নিন্দার ভয়ের জাহাষ্যে 
তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষ। দেওরা। যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
তাহাদের সঙ্গী বা সহপাঠিগণের অনুমোদন বা! প্রশংসা লাভের জন্যও লালায়িত 
হয় এবং তাহার লোভেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়। ইহার পরে 
তাহাদিগকে সমাজের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য প্রস্তুত করিলে, 
তাহার! যশ অর্জনের জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খুব কঠিন কার্ষেও 
আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইবে। 

(১০) প্রতিযোগিতা 

ছোট ছোট শিশুও একা কাজ না করিয়া সমবয়স্ক শিশুদের সহিত কাজ 
করিতে ভালবাসে । গ্রেই স্বাভাবিক সঙ্গ-প্রবৃত্তি এবং পুর্ববর্ণিত আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তি হইতে পরে প্রতিযোগিত। প্রবৃত্তির স্থষ্টি হয়। অন্ত 
হইতে নিজেকে শ্রেষ্ট প্রমাণ করিবার বা কোন বিষয়ে অন্তকে অতিক্রম করিবার 
ইচ্ছাই প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি। কারণ এক নঙ্গে কাজ করিতে গিয়া শিশু 
অন্যের কাজের সহিত নিজের কাজের তুলনা করিতে শিখে এবং অন্য হইতে 
ভাল কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হয়। এইরূপে প্রতিযোগিতা 
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প্রবৃত্তির স্্টি হইলে তখন এই প্রবৃত্তির সাহাযোই শিশ্তকে সর্বাপেক্ষা বেশী কর্ম- 
প্রেরণা দেওয়া যায এবং ইহার প্রভাবেই তাহার সর্বাপেক্ষ। বেশী উন্নতি হইতে 
পারে। বস্ততঃ মানব সমাজ বা মানব সভ্যতার বর্তমান উন্নতির জন্য আমরা 
প্রতিযোগ্িত! প্রবৃত্তির নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঞ্ক্ণী। 

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কার্ষে প্রতিযোগিতার স্থুযোগ দিয়া বা ব্যবস্থা! করিয়াই 
আমরা শিশুগণের দ্রুত বিকাশের সাহায্য করিতে পারি। কি জ্ঞান লাভ, 
কি কোন কার্ষেদক্ষত। অর্জন, কি খেলা, কি নৈতিক ব্যবহার সমস্ত কাষেই 
প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুর যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। প্রতিযোগিতার 
যোগ দেওয়া ছাড়া ইহার বিশুদ্ধীকরণের ব! উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাও 
দরকার । প্রথমে শিশু শারীরিক কার্ধেই বেশী প্রতিযোগিত1 করিতে প্রবন্ত 
হয় এবং খেলার মধ্য দিয়াই ইহ1 প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদিগকে 
নানা মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক কার্ধেও প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন । 

অপর দিকে প্রথমে শিশু ব্যকিগতভাবে প্রতিযোশিত। করিতে পারে । 
পরে ক্রমশঃ তাহাকে দলগত ভাবে ও প্রতিযোগিত! করিতে শিক্ষা দিতে 
হইবে । বিভিন্ন খেলা বা কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া প্রতি- 
যোগিতা করিবার স্থযোগ দিতে হইবে । ৭1৮ বত্সর পর্ষস্ত শিশু কেবল 
বাক্তিগত প্রতিযোগিতা করিতে পারে । তাহার পবই ক্রমশ: তাঁহাকে দলগত 
প্রতিযোগিতা শিক্ষা দেওয়া যায়! 

অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার খারাপ ফল 

প্রতিযোগিতা যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, সেরূপ তাহার 
অপকারও করিতে পারে। সন্ভাবে অন্যকে অতিক্রম করিবার (€০ 54955 ) 
জন্য চেষ্টা না করিয়া সে ফাকি দিয়া বা অসৎ উপায়ে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের 
চেষ্টা করিতে পারে৷ ইহ] ছাঁড়া অন্যের কার্ধে বাধা দিয়! বা তাহার অনিষ্ট 
সাধন করিয়াও সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপেই 
প্রতিযোগিতা প্রতিদ্ন্দিতায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বার] মানব সমাজের যথেষ্ট 
অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং কোন কার্ষে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার সময় 
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যেন জয়লাভের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে না পারে বা! প্রতিপক্ষের অনিষ্ট 
সাধনের চেষ্টা না করে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কেহ এইরূপ 
অন্ঠায় প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহাকে প্রতিযোগিতার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত 
করিতে হইবে । 

প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির আর একটা মন্দ ফল এই হইতে পারে ষে ইহা 
শিশুকে অন্টের সহিত সহযোগিতা না করিতে উৎসাহ দিতে পারে। কিন্ত 
দলবদ্ধ ভাবে কাঁজ করার প্রয়োজন হয় এমন কার্ষে নিয়োগ করিলে এবং 
দলগত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিলে ইহার প্রতিকার হয়। কারণ 
সে তখন বুঝিতে পারে যে অন্টের সহিত সহযোগিতা! না করিয়া অনেক কাজ 
করা যায় না এবং নিজ্জ দলের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দলগত 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে না। 

0১০) দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি 

মানব-শিশু মাত্রেরই দলবদ্ধ হুওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে। খুব অল্প বয়স্ক শিশুকেও কোন ঘরে একা রাখিলে সে কাদিতে 
থাকে। ৪1৫ বৎসর বরস হইতেই শিশু তাহার সমবয়ঙ্কদের সহিত থাকিতে 
ভালবাসে । বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও প্রবল 
হয়। পুর্ণবয়স্ক লৌকও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে বলিয়া মাহুষ 
সামীজিক জন্ত নামে অভিহিত হয়। 

ছোট ছোঁট শিশুদের দলবদ্ধ হইয়া! খেলিতে, নাচিতে, গান করিতে বা 
কোন কাজ করিতে দিলে তাহার! সেই সকল কাজে অধিকতর উৎসাহ ও 
আনন্দ পার । ইহ] ছাড়া দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দিলে তাহারা পরম্পবের 
সহিত সহযোগিতা করিতে শিখে, দলের স্বার্থের জন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা 
করিতে শিখে এবং দলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিবার জন্ত নিজকে অনেকটা 
সংযত করিতেও বাধ্য. হয়। 

প্রথমে শিশুরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্ত ছাড়া প্রবৃত্তিবশেই দলবদ্ধ. হইদ্া 
কাজ করে। ৪1১০ বখসর হইতে তাহাদিগকে কোন উদ্দেস্ত সাধনের জন্য 
দলবদ্ধ হইয়! কাঁজ করিতে শিক্ষা দেওয়! যায়। সেই উদ্দেস্তে বিভিন্ন কাঁজের 


৫-৮ 
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জন্য স্কুলের ছাব্রগণকে লইয়! নানা সংঘ গঠন করা উচিত। বিভিন্ন খেলার 
জন্য ছাত্রগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য । 
তাহা ছাড়া প্রত্যেক বিগ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়া সেবা সংঘ, সাহিত্য-সংঘ, 
ইতিহাঁস সংঘ, ভূগোল-সংঘ, সঙ্গীত-সঙ্গ, চিত্রবিদ্যা-সংঘঃ আমোদ প্রমোদ সংঘ, 
প্রভৃতি গঠন করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিগ্যালয় রূপ একট! 
প্রতিষ্ঠানের সদন্ত হিসাবে তাহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য সহযোগিতা 
করিয়া কাজ করিতে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হইবে । ছাত্রজীবনে এইবূপ 
সংঘবদ্ধ হইয়৷ কাজ করিতে শিখিলেই তাহার! ভবিষ্যতে সামাজিক 
জীবন যাপনের জন্য ও সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্ প্রস্কত হইবে । 
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অঞ্তঙ্গ' পরিচ্ছেদ 
ভাববৃত্তি 


(71756181755) 


পুর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন জ্ঞান হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সখ, 
ছুঃখ, বিম্মর বা বিরক্তি বোধ হয়। এই সুখ বা ছুঃখ, বিম্ময়, বিরক্তি 
€বাধকেই ভাববৃত্তি বলে। প্রথমে শিশু কেবল স্থখ-ছুঃখ অনুভব করিতে 
পারে। তাহার পর আত্মরক্ষা ও শরীরপুষ্টির সহিত সম্পর্কযুক্ত ভাববৃত্তিগুলিরই 
বিকাশ হয়। যথা, ভয়, ক্রোধ, বিরোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি । সর্বশেষ স্থকুমার 
ভাববৃত্তিগুলি (59130161005 ) জাগে ; যথা, প্রেম, সহানুভূতি, সৌন্দধজ্ঞান, 
সত্যান্গরাগ, দেশানুরাগ, ধর্মান্ুরাগ ইত্যাদি । 

আমাদের সকল কাজের সঙ্গেই কোন না কোন ভাববৃত্তি জড়িত 
থাকে। তাহার ফলে আমাদের মন কখনও সন্তুষ্ট ও শান্ত থাকে, কখনও 
অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হয়। ইহাঁকেই মনের সাময়িক অবস্থা (70০০৫) বলে। 
কাহারও মনের সাময়িক অবস্থার গড় লইয়াই তাহার মেজাজ বা মানসিক 
প্রকৃতি ( 620010219772170 ) নির্ধারণ করা যায় । 

মানুষের মেজাজ বা মানসিক প্ররুতি কেবল বাহিরের অবস্থার সৃষ্টি নহে। 
একই অবস্থায় কাহারও মন সন্তষ্ট ও শান্ত থাকিতে পারে, অপর কাহারও মন 
অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হইতে পারে । কারণ আমাদের মেজাজ ব1 মানসিক প্ররুতি 
আমাদের ন্গাযুপ্রণালীর প্ররুত্তির উপরই নির্ভর করে। স্থতরাং আমাদের 
স্াযুপ্রণালী যেমন সহজাত, আমাদের মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ সহজাত 
বলা যায়। 

সহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তি 

সহজবৃত্তির ও ভাববৃত্তির মধ্যে ঘনিষ্ট জম্পর্ক আছে। কোন 
অভিজ্ঞতা লাভের ফলে আমাদের যে সখ বা ছুঃখবোধ হয় তাহাই ভাববৃত্তি 
এবং তাহার ফলে ন্বাসুপ্রণালীর যে স্বাভাবিক ও স্বক্রিয়াশীল কার্ধ প্রবৃত্তি বা 


৬৮ শিক্ষা 


প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি হয় তাহাই সহজবৃত্তি। স্থতরাং উভয়েই স্বায়ুগ্রণালীর 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং উভ্ভয়েই সহজাত। 70০. 
[০08£৪1]এর মতে প্রত্যেক সহজবৃত্তির সহিত কোন না কোন ভাববৃত্তি 
জড়িত থাকে এবং বস্ততঃ ভাববৃত্তিই স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তির সৃষ্টি করে। 
শিক্ষা ও ভাববৃত্তি__সহঞবৃত্তির নায় ভাববুত্তি ও শিক্ষাদান কার্ষে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। শিশুর যাহ] ভাল লাগে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, সেই কাজ 
সে আগ্রহের সহিত সম্পাদন করে । সে ফলাফল চিন্তা! করিয়! কাজ করে না, 
আনন্দ লাভের জন্যই কাজ করিতে চাহে । সুতরাং কোন না কোন 
ভাবরৃত্তি জাগাইয়াই শিশুকে সহজে কোন কর্মে নিযুক্ত করা যায়। 
অল্প বয়সে আনন্দ লাভের প্রবুন্তিই সর্বাপেক্ষ। প্রবল থাকে বপিয়! সেই ভাববুন্তি 
জাগাইয়! শিশুকে অধিক কর্মরত কর। যায় । বিন্ময়, ওতস্ক্য প্রভৃতি ভাববুত্তি 
জাগাইঘ়াও শিশুকে জ্ঞানার্জনে রত করা যায়। কিছু বয়স হইলে, প্রেম, 
সহানুভূতি, পৌন্দমধবোধ, দ্রেশান্্রাগ, ধর্মা্রাগ প্রতি স্থকুমার ভাববুত্তিগুলি 
জাগাইয়। মানুষকে যে কোন কঠিন প| কষ্টদ্ার়ক কাজেও প্রবুত্ত করা যায় এবং 
দীর্ঘকাল কার্যরত রাখা যায়। বস্ততঃ ভাববৃত্ভিগুলিই শিশুকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
কর্মপ্রেরণা দ্রের। সুতরাং ভাববুন্তিগুলির সাহাধ্যে শিশগ। দিলেই তাহাতে 
শিশুর পুর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাঁতাবে ৷ যথা, পাঠ আনন্দধারক হইলে শিশু 
তাহ! আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিনে এবং পাঠে একাগ্র মনোযোগ দিবে। 
শাস্তির ভয় জাগাইয়াও শিশুকে শিক্ষী দেওয়। যায়, কিন্ত তাহ কর! উচিত নহে । 
কারণ শান্তির ভয়ে শিক্ষালাভে শিশুর আগ্রহ জন্মে না, বরং বিতৃষ্কা জন্মে । 
স্থতরাং সে শিক্ষালাভের চেষ্টা না করির! শান্তি এড়াইবার চেষ্টাই করিবে । 
ঈর্ধার ভাবকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করিয়াও শিশুকে ভাল শিক্ষা দেওয়। 
যাম়ু। জয়ের গর্ব অন্তভব করিতে শিক্ষা দিয়। শিশুকে গুরুতর বাধা অতিক্রম 
করিতেও উৎসাহিত করা যায়। ভালবাসা ও সহানুভূতির সাহাষ্যেই শিশুকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ত্ত করা যায় ও শিক্ষা দেওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেশান্ুুরাগ ও ধর্মান্ুরাগ জাগাইয়াই তাহাকে নিম্বার্থ ভাবে কাজ করিতে ও 
নৈতিক জীবন যাপন করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। প্রথমে শিশু কেবল ুখ- 


শিক্ষা ৬৯ 


দায়ক কাজ করিতে চাহে । ক্রমশঃ তাহাকে অন্যের অনুমোদিত কাজ করিতে 
এবং পরিশেষে নিজের বিবেকের অনুমোদিত কাজ করিতেও শিক্ষা দিয়! 
তাহার ভাব বুত্তিকে মাঞ্জিত করা! যায়। কিন্তু তাহার প্ররোজনীয় বিকাশ 
হইবার পুর্বে তাহার সামনে নৈতিক উদ্দেশ্ঠ স্থাপন করিলে সে তাহার দ্বার 
প্রভাবিত হইবে না। 

ভাববৃত্তির শ্রেণীবিভাগ -_ভাববৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যথা, সাধারণ ভাববৃত্তি, অবাস্নীয় ভাববৃত্তি ও সুকুমার ভাববৃত্তি। 
স্থখ, দুঃখ, বিরাগ প্রভৃতি স।ধারণ ভাববৃত্তি। এইগুলি স্বাভাবিক ভাবেই 
জন্মে, তাহাদের বিকাশের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 

ভয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ধা ইত্যাদি অবাঞ্থনীয় ভাববৃত্তি। এইগুলি 
বিকাশের চেষ্টা না করিরা বরং সংযত করিবার চেষ্টাই করিতে হয়। এই 
সকল অবাঞ্চনীর ভাববৃন্তি কম বেশী সকলেরই থাকে । তাহাদিগকে সমূলে 
বিনাশ করা যার ন।, তাহাদের আতিশধ্যই অনিষ্টকর। তাহ নিবারণের 
উপায় মানসিক আবেগের অধ্যায়ে বণিত হইবে । প্রেম, দয়া, ভক্তি, 
সৌন্দর্যানুরাগ, দেশান্গরাগ, সত্যানুরাগ 'প্রভৃতিই স্ত্কুমার ভাববৃত্তি। কেবল 
এইগুলির বিকাশের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ 
ভাববৃত্তিগুলিকে অন্য তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করেন; ষথা,(১) নিজ 
সম্বন্ধীয় (551£-72581176), (২ অন্ত সন্ধন্ধীয় (000021-7:55910116 ) 
এবং ৫৩) আদর্শমুলক (11০৭1) ভাাববৃত্তি, এবং কেবল আদর্শমূলক 
ভাববৃত্তিগুলিকেই স্তৃকুমার ভাববৃত্তি বলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগে অন্য 
সন্বন্ধীয় ভাববৃত্তিগুলিকেও সুকুমার ভাববৃত্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে । 

সুকুমার ভাববৃত্তি (96/000005 ) 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, পর সন্ন্ধীয় ও আদর্শমূলক ভাববৃত্তিগুলিকেই 
স্ুকুমার ভাববৃত্তি বলে। যথা সহানুভূতি, প্রেম, ভক্তি, দয়া, 
দেশানুরাগ, সৌন্দ্যানুরাগ, লাহিত্যানুরাগ, স্যায়পরতা, ধর্মানুরাগ, 
অত্যান্ুরাগ ইত্যার্দি। এই ভাববৃত্তিগুলি মানুষকে উচ্চ, উদার ও মহৎ 
করে এবং মাঁচুষের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে। 


৭০ শিক্ষা 
স্থকুমার ভাববৃত্িগুলির সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও সংমিশ্রিত থাকে। 


কারণ এই ভাববৃত্তিগুলি জাগরিত করিবার জন্য কিছু জ্ঞান ও চিন্তার প্রয়োজন । 
যথা, অন্যের ছুঃখে প্ররূত সহানুভূতি অনুভব করিতে হইলে সেই দুঃখের কিছু 
জ্ঞান থাকা চাই এবং সেই দুঃখ যেন নিজের হইয়াছে বা হইতে পারে এইবপ 
কল্পনা করা প্রয়োজন । অবশ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির কাজ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইহ1 অনেকটা 
অজ্ঞাতসারে কাজ করে। কিন্ত শিক্ষকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে অবহিত থাকা 
প্রয়োজন । কারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান দরিয়া এবং ঠিক ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা 
দিয়াই শিক্ষক কোন স্বকুমার ভাববৃত্তি জাগরিত করিতে পারেন । যথা, 
সৌন্দর্য জ্ঞান বুদ্ধি করিয়াও সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষা! দিয়াই সৌন্দ্যা্গরাগ 
জাগরিত কর] ও বুদ্ধি করা যায়। অবশ্য সকল সময় ষে প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান- 
দানের এবং নিিষ্টভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওরার প্রয়োজন হয় তাহা 
নহে। অবস্থার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেও সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং 
কোন স্থকুমার ভাববৃত্তি জাগিতে পারে। 

ব্যবহারের সুযোগ ও উৎসাহ দানই সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির 
বিকাশের একমাত্র উপাঁয়। যথা, ছোট বেল! হইতে শিশুগণকে অন্যের 
সুখে স্খবোধ ও দুঃখে ছুঃখবোধ করিতে শিক্ষা দ্রিলে ও উৎসাহ দিলে 
সহান্গভূতি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভাইবোন, পিতামাতা, সঙ্গী, সহপাঠী ও 
প্রতিবেশী প্রভৃতিকে ভালবাঁসিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলেই প্রেমবৃত্তির 
বিকাশ হয়। গরীব-ছুঃখীকে সাহায্য করিতে, স্বন্দর জিনিষ দেখিয়া আনন্দ 
বোধ করিতে, মধুর সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতে, মহত ও উদারতা! দেখিলে 
প্রশংসা! করিতে, শ্রেষ্ট ব্যক্তির বা! গুরুজনের সম্মান করিতে নিজ জন্ম-ভূমিকে 
ভালবাসিতে, ভগবানকে ভক্তি করিতে ও পুজা করিতে শিক্ষা দিলেই বিভিন্ন 
স্থকুমার ভাববুত্তগুলি বিকশিত হইবে। 

€ নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা হইবে )। 

মানসিক আবেগ ( ঢ70096055 ) 

আকম্মিক প্রবল ভাববাত্তকেই মানসিক আবেগ বলে। যেকোন 
ভাববৃত্তির আতিশয্য হইলে বা তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে তাহ মানসিক আবেগে 
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পরিণত হয়। কি সাধারণ ভাববৃত্তি, কি অব1ঞচনীয় ভাববৃত্তি, কি স্থকুমার 
ভাববুত্তি, স্ুকলগুলিই তীব্র আকার ধারণ করিয়! মানসিক আবেগে পরিণত 
হইতে পারে । আমরা আনন্দে অধীর হইতে পারি, দুঃখে অভিভূত হইতে 
পারি বা ক্রোধে উন্মন্ত হইতে পারি। এমন কি শৌন্দর্ধান্তরাগ, দেশপ্রেম, 
ধর্মা্রাগ প্রভৃতি মহৎ ভাববুত্তিগ্ুলির আতিশয্যেও আমর। সম্পূর্ণ অন্ধ, 
বিচারভীন হইয়া! পড়িতে পারি। 

মানসিক আবেগ উওপত্তির কারণ 

কোন কারণে প্রবল উত্তেজনার ফলেই মানসিক আবেগের সৃষ্টি হয়। 
কিন্তু ইহার শারীরিক প্রতিক্রিয়া হওয়ার পূর্বে শরীরের অভ্যন্তরে যথেষ্ট কাজ 
হয়। এই কাজ সঙ্গন্ধে নানামত আছে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ মনে 
করেন যে, মানুষের শরীরে হরমোন (০:05 ) নামক কয়েকটি রস 
আছে। উহাদের কতকগুলি মাংসপেশীকে উত্তেজিত করে, অন্য কতকগুলি 
শান্ত করে। এই ছুই প্রকার রসের অনুপাত ঠিক থাকিলে মানুষ শাস্ত থাকে, 
তাহার ব্যতিক্রম হইলেই মানুষ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞান- 
বিদের মত যে, কোন আকম্মিক কারণে মনে প্রবল উত্তেজনার স্থষ্টি হইলে সেই 
উত্তেজন! প্রবাহ স্বক্রিয়াশীল স্সাযুপ্রণালীতে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার ফলে 
তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অস্ত্র ও মুখবিহীন গ্লাগডসমূহ উত্তেজিত হইয়া একপ্রকার 
উগ্ররস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তের সহিত মিশিয়! সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত 
হইলে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া প্রবল, উদ্দাম প্রতিক্রিয়া করে । এই জন্যই 
সকলে সমান উত্তেজনা-প্রবণ নহে ৷ যাহাদের মুখবিহীন গ্লাগুসমূহ বেশী কাঁজ 
করে ও বেশী রস ক্ষরণ করে তাহারাই বেশী উত্তেজনা-প্রবণ । 

সহজবৃত্তি ও মানসিক আবেগ 

সহজনৃত্তি ও মানসিক আবেগ উভয়েই চিন্তাবিহীন কার্ধ-প্রবৃত্তি এবং 
উভয়েই সহজাত। কিন্তু সহজবৃত্তিগুলি সায়ুর সরল, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ; 
মানসিক আবেগ সমস্ত শরীরের জটিল, প্রবল ও উদ্দাম প্রতিক্রিয়া । সহজ- 
বৃত্তির কাজে মন্তিষ-মেরুদণ্ডবাহী ন্সায়ুপ্রণালীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে, মানসিক 
আবেগ হ্ষ্টির কাজে সহযোগী ব। সক্রিয়াশীল ন্সায়ুপ্রণালী ও মুখবিহীন গ্লাওসমূহ 
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প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া সহলবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, 
তাহার! আমাদের শরীর ও মনকে বিশেষ প্রভাবিত করেনা ; মানসিক আবেগ 
আমাদের সমস্ত শরীর ও মনকে আলোড়িত করে এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণ 
অভিভূত করিয়া! ফেলে । 
প্রধান প্রধান মানসিক আবেগ 

প্রথম কয়েক মামের মপ্যেই শিশুর আনন্দ, ভন, ক্রোধ এবং ভালবাসা এই ৪টি 
মানসিক আবেগের প্রমাণ পাওয়া যায় । পরে কুমশঃং শিয্ললিখিত মানসিক 
আবেগগ্লি প্রকাশ পায়; যথা, ্ 





দুঃখ, লজ্জা, দ্বণা, ঈদ্যা, [হিৎসা, গর্ব, 
বিন্ময়, বিরক্তি, দয়।, প্রতিশোধ, কৃতজ্ঞত। ইত্যাদি | 

মানসিক আবেগের সুফল ও কুফল, 

মানসিক আবেগের একমাত্র স্থকল এই যে ইভ] মান্ুবকে প্রবল কর্ণ-প্রেরণ। 
দেয় এবং সামগ্িক ভাবে তাহার কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। 

কিন্ত ইহার কুফল এত বেশী যে তাহার তুলনায় পুর্নোক্ত সকল উপেক্ষণীয় । 
ইহার দ্বারা আমাদের শরীরের রক্তপ্রবাহ, শ্বাসক্রিয়া ও হজম কাধ বাধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং মুখবিহান গ্লাগ্ুগুলি হইতে যে উগ্ররস ক্ষরিত হয় তাহা রক্তে মিশ্রিত 
হই! রক্ত দূধিত করে। ইহার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ি, 
সাময়িক ভাবে বিচার-শক্তি ও নিজের উপর কতৃত্র হারাইয়া ফেলি । কারণ 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও মানসিক আবেগ অধিক শক্তিশালী । 
স্বতরাং ইহার প্রভাবে আমর। হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হউয়! গুরুতর অন্যার কাজও 
করিতে পারি। তাহ। ছাড়া ইহার দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। সেই জন্যই প্রবল মানসিক আবেগের পর 
'আমাদের শরীর ও মন উভয়ই ক্রান্ত হইরা পড়ে। 

মানসিক আবেগ দমন বা সংঘম 

মানসিক আবেগের গুরুতর কুফলের কথ! চিস্ত! করিলে ইহ] দখনের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হুইমত হইত্তে পারে না । কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
ঘে কেবল ইহার বাহক অভিব্যক্তি বন্ধ করিলেই ইহার কুফল নিবারিত 
হইবেন! , বরং ইহাতে তাহার ক্রিয়! অন্তর্ম,খী হয় এবং তাহার ফলে 
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শরীর ও মনের যথেষ্ট অপকার হুইতে পারে, এমন কি ওরুতর 
ব্যাধিরও হুষ্টি হইতে পারে । ক্রোধ, ছুঃখ, ইত্যাদির বাস্িক দমনের ফলে 
যে গুরুতর মানসিক ব্যাধির স্ষ্টি হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে । 

মানসিক আবেগ নিবারণ ও সংযমের জন্য নিম্মপিখিত উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে। 

(১) কারণ দূর কর! উত্তেজনার কোন কারণ ব্যতীত মানসিক আবেগের 
স্ষ্টি হয় না। কুতরাৎ সেই কারণগুলি দূর করিতে পারিলে মানসিক আবেগের 
সঞ্চার হইবে না। যথা ক্রোধের কোন কারণ না থাকিলে খুব উগ্র প্ররূতির 
লোকও ক্রোধান্ধ হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ তাহার প্রক্ততি শান্ত হইয়। আসে। 

(২) স্বাভাবিক প্রকাশের সুযোগ দেওয়া । অন্যের অনিষ্ট না হয় 
এমনভাবে মানসিক আবেগ প্রকাশ করিতে দিলে তাহার উপশম হয় | যথা, 
কানন করিলে প্রবল ছুঃখেরও উপশম হয়! 

(৩) ভাষায় প্রকাশ করিতে দেওয়া । কাহারও দুঃখের বা ক্রোধের 
কারণ তাহাকে বর্ণনা করিতে দিলে ও সহানুভূতির সহিত শুনিলে তাহার "ছুঃখ 
বা ক্রোধের তীব্রতা অনেক কমিয়া যাত়্। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের 
উত্তেজনা নিবারণের জন্য ইহাহ অনেক সময় যথেষ্ট হয়| 

(8) কিছুক্ষণ কার্যবিরত থাকা বা বিবয়ান্তরে মনোনিবেশ কর । 
উত্তেজনা বশে কোন কার্য না করিয়। কিছুক্ষণ ধৈষ ধরিপ্না থাকিতে পারিলে 
মানসিক আবেগ অনেকট] হ্রাস পায়। কিছুক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলেও উত্তেজনা কমিয়া! যায় । যথা, ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ১০, ২০১ ৫০১ ১০০ 
পর্যন্ত গণনা করিলে, ১টা কবিতা আবৃত্তি করিলে বা পাঠ করিলে, একটা 
সুন্দর ছবি পর্যবেক্ষণ করিলে, একটা গান শুনিলে, তাহার ক্রোধের অনেক 
উপশম হয়। কিছুক্ষণ পিদ্রা যাইতে পারিলে তাহার মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়। 

৫) কারণ ও কুফল বিচার। কোন মানসিক আবেগের কারণ বিচার 
ব] বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখ। যাইবে যে এত বেশী উত্তেজিত হওয়ার কারণ 
নাই। অপর দিকে উত্তেঙ্গনা বশে কোন কাজ করার পরিণাম চিন্তা করিলেও 
মন অনেকটা সংযত হইবে । অবশ্য প্রবল উত্তেজনার সময় বিচার-শক্তি অনেকটা! 


৭৪ শিক্ষা 


লোপ পায়। তবে অন্য কেহ কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে যে তাহা 
তত গুরুতর নহে এবং কুফলের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে 
অনিষ্টকর কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। সর্বদা বিচার করিয়া কাজ 
করিবার অভ্যাস করিলে উত্তেজনার সময়ও বিচারশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে না। 
অবশ্য ছোট শিশুর পক্ষে ইহ1 কর। সম্ভব নভে । 

(৬) উত্তেজিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ একাকী থাকিতে দেওয়া । 
কোন ছাত্রকে উত্তেজিত হইতে দেখিলে শিক্ষক ও অন্য ছাত্রগণ কিছুক্ষণ তাহার 
সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন এবং তাহাকে এক] থাকিতে দিবেন । হাতেও 
শান্ত না হইলে তাহাকে কিছুক্ষণ বাহিরে বেড়াইর়া আমিতে বলিবেন । 

৭) শারীরিক পরিশ্রম ও স্ান। উত্তেজনার সময়ে কিছুক্ষণ কোন 
সাধারণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে ব। ব্যায়াম করিলে উত্তেজনা কিয় যায়। 
ঠাগডাজল পান করিলে, হাত, মুখ, মাথ। ধুইলে উন্তার উপশম তয় । ছোট ছোট 
ছেলেদের উত্তেজিত হইতে দেখিলে তাহাকে কিছুক্ষণ দৌডাঁইতে দিলে, অথব। 
তাহাদের মাথা, হাত; মুখ ধুইয়া দিলে তাহারা শান্ত ভইয়া পডিবে । 
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অষ্টুম পরিচ্ছেদ 
সমবেক্ষণ 


( 41019210651961018 ) 
পাঁচজন লৌকে একই সময়ে, একই অবস্থায় কোন একটি জিনিষ দ্রেখিলে 
শুনিলে বা অবগত হইলেও সকলে তাহ। একই ভাবে গ্রহণ করে না বা একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না! । ইহার কারণ তাহারা তাহাদের পুর্বলব্ধ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যেই নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করে এবং তাহাদের মানসিক 
ভাগুার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই তাহারা একই জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটা উদাহরণের সাহাধ্যে ইহাঁকে 
আরও বিশদ করা যাইতে পারে । এক সময়ে একজন বৈজ্ঞানিক, একজন 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কবি পুর্ণচন্দ্রের কলস্ক দেখিয়া তাহার কারণ নির্দেশের 
চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে চন্দ্রে অনেক পর্বত ও উপত্যকা 
আছে। উপত্যকাঁগুলিতে আলোকপাত ন! হওয়ার তাহার! কালদাগের মত 
দেখাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, চন্দের অধিবাঁসীর! পুর্তবিদ্যায় নিপুণ 
তাহার! বড় বড় খাল খনন করিয়াছে এবং পুল নির্মাণ করিয়াছে । সেইগুলিই 
কাল দাগের মত দেখাইতেছে । কবি মন্তব্য করেন যে চন্দ্র হতাশ প্রেমিকের 
দেশ। তাহাদের অসংখ্য কবরগুলিই কাল দাগের মত দেখাইতেছে। 
যে মানসিক ক্রিয়ার ছারা আমরা আমাদের পুবাজিত জ্ঞান বা 
পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৃতন জ্ঞান অজন্ন করিতে পারি 
তাহাকে সমবেক্ষণ (59706152100) বলে। সমবেক্ষণ ক্রিযাকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত কর! যার । বথা,_(১) মনের উপর বাহ প্রভাবের বা নৃতন 
জ্ঞানের ক্রিয়া । (২) পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সহিত তুলন। ও সম্পর্ক স্থাপন করিয়া 
নৃতন জ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ কর] । 
ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমর! কেবল একটা! পুর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করিনা, অনেকগুলি অভিজ্ঞতা যুক্তভাবে আমাদিগকে 


৭৬ শ্রিক্ষা 


নূতন জ্ঞনলাভে সাহাধ্য করে। কারণ আমাদের মানসিক ভাগ্ারে 
প্রত্যেক অভিজ্ঞতার ফল ( 20519295 ) সঞ্চিত হইলেও তাহ! স্বতন্থ থাকে না। 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত হৃইর়! এক একটা গুচ্ছের স্য্টি হয়। যে 
অভিজ্ঞতাগুলি এক সঙ্গে লাভ করা যায়, কিংবা যেগুলি কোন একটা নিিষ্ট 
বিষয়ের সহিত সম্পর্কঘুক্ত, তাহাদের ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছ 
হয়। কোন নৃতন জ্ঞানের সহিত সম্পর্কধুক্ত পুর্বোক্ত এক একটা অভিজ্ঞতা- 
গুচ্ছের সাহাষ্োই আমর] সেই জ্ঞানলাভ করিতে পারি। যে যে অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি বা সংস্কারগুচ্ছ আমাদিগকে কোন নৃতনন বিষয় উপলব্ধি 
করিতে বা নৃতন জ্ঞান অর্জন করিতে সাহায্য করে তাহাদিগকে 
সমবেন্মণ মগুল (58170210200 77855 ) বলে। তবে হার্বাট-বণিত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল কেবল বুদ্ধিমূলক, কেবল পর্নজ্ঞান দ্বার| তাহা গঠিত। কিন্তু 
কোন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা না একট] ভাবেরও উদয় হয়। কোন 
অভিজ্ঞতার গুচ্ছ সুষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবগুচ্ছেরও স্ষ্টি হয় এবং 
তাহাও নৃতন বিয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত করে। যে ভাব-গুচ্ছের 
দ্বারা কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের ছৃষ্টি প্রভাবিত হয় তাহাকে 
ভাবমগ্ডল ( ০01721)16% ) বলে। সুতরাং ভাবমগুলকেও সমবেক্ষণ মগুলের 
অন্থর্গত না করিলে কোন নৃতন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ 
কারণ নির্দারিত ভ্। না । 

শিক্ষাকার্ধষে সমবেক্ষণের প্রয়োগ 

ইহ1 দেখা যাইতেছে যে সমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্য ব্যতীত আমর! 
নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারি না । কিন্তু কোন বিশেষ জ্ঞানলাভে সকল 
সমবেক্ষণ ন গুলের বা সমস্ত পুর্ব অভিজ্ঞতার সাহাধ্য লাগে না। নৃতন জ্ঞানের 
সহিত যে সমবেক্গণ মণ্ডলের সম্পর্ক আছে তাহারউ সাহাযোর প্রয়োজন হয়। 
স্থতরাং কোন নৃতন জ্ঞান দানের পুর্বে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত করিয়া! সেই জ্ঞান দিলেই ছাত্রগণ তাহা 
সহজে ও ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে । এইজন্য নৃতন পাঠ দেওয়ার 
পূর্বে প্রশ্নের সাহায্যে সেই বিষয়ে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হয় এবং 


শিক্ষা ৭৭ 


তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই নৃতন জ্ঞান দিতে হয়। শুধু পাঠদানের 
প্রারস্তে নহে, যে কোন সময় কোন নৃতন জ্ঞান দান করিতে হইলে তাহার 
সহিত সম্পর্কযুক্ত (ছাত্রের ) দমবেক্ষণ মণ্ডল ও ভাবমগ্ুল জাগরিত করিয়াই 
তাহ দেওয়া উচিত। 
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নবম পরিচ্ছেদ 
জাতিজ্ঞান 


( 0০010061765 ) 


কোন জিনিষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ 
ইহাতে কেবল সেই জিনিষের ছবি মনে অস্কিত হয় এবং সেই ছবির সহিত 
জিনিষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; ইহার ফলেই একটা বস্ত) জীব বা গুণের জ্ঞান 
হয়। কিন্ত বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে বা তাহাদের মানসিক ছবিগুলির মধ্যে 
কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। জাতিজ্ঞানই এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমাদের 
জ্ঞান সম্পূর্ণ করে। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিঙ্ঞান, 

কোন বিশেষ বস্তু, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের ইন্ড্িয়-লব্ধ জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান । যথ। রাম, যদ্ু চন্ু, সুর্য, বিশেষ কোন গাছঃ লতা, 
ইত্যাদির জ্ঞান। 


৭৮ শিক্ষা 


শ্রেণী বা জাতি হিসাবে কোন বস্ত, জীব, ধারণা) কাজ বা! গুণের জ্ঞানই 
জাতি জ্ঞান। যথা মানুষ, গরু, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, নদী ইত্যাদির 
জ্ঞান। 

কতকগুলি বস্তু, জীব বা ধারণার মধ্যে যে যে বিশেবত্বগুলি 
সাধারণ (০০০7507) থাকে, তাহাদের সাহায্যেই জাতি নিনূপণ করা 
যায়। অথবা ষে সকল বস্ত, জীব, ধারণ! বা গুণের অধিকাংশ 
বিশেষত্বগুলি সাধারণ € ০০:27:07) থাকে, তাহাদিগকে একজাতিভুক্ত 
করা যায় । যথা], অনেকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব আছে বলিয়! এক প্রকারের 
জীবগুলিকে মানুষ বলা হয়; আর এক প্রকারের জীবগুলিকে কুকুর বল! হয় ; 
অন্য এক প্রকারের জীবগুলিকে বিড়াল বলা হয়। 

ক্ৃতরাং জাতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কতকগুলি জীব বা বস্তর আকার 
বা গুণগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিরা তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য 
আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। তাহার পর বিসদৃশ গুণগুলি হইতে 
সদৃশ গুণগুলি পৃথক করিয়া সদৃশ গুণগুলির ভিত্তিতেই এক একটা জাতি নিরূপণ 
করিতে হইবে । জর্বশেষে যে সকল বস্তু বা জীবের মধ্যে সে সকল সাদৃশ্য আছে 
তাহাদিগকে একশ্রেণী বা! জাতিভূক্ত করিতে হয়। যথা, অনেকগুলি কুকুরকে 
স্ক্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্ত বা সাধারণ বিশেষত্ব 
আছে তাহ! নিরূপণ করা যায় এবং সেইগুলি যে সকল জীবের মধ্যে বর্তমান 
দেখা যায় তাহাদিগকে কুকুর বলা যায়। এইরূপে প্রায় সমস্ত জীব, বস্ত, গু৭ 
ব! কাজকে এক এক জাতিভূক্ত করিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের জ্ঞান লাভ 
করা যায়। 

অসম্পুর্ণ জাতি জ্ঞানের কারণ 

(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতিজ্ঞানও অস্পষ্ট হয়। 

(২) গুণগুলি বা বিশেষত্বগুলি ভালরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সাদৃশ্য ও 
বৈসাদৃশ্ঠ সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে না পারিলে সঠিক জাতি জ্ঞান হয় না। 

(৩) অল্প কতকগুলি বস্ত বা জীব পর্যবেক্ষণ করিয়াই জাতি নির্দেশ 
করিলে জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবন! । 


শিক্ষা ৭৯ 


(৪) বিস্বৃতির জন্তও জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্বক হইতে পারে। 

জাতিজ্ঞান লাভের উপকারিত৷ বা প্রয়োজনীয়তা-_ 

(১) ইহার দ্বারা মানসিক শক্তির অপচয় নিবারিত হয়| কেননা, কোন 
জাতীয় একটা জীব বা জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করিলেই সেই জাতীয় সমস্ত বস্ত 
বা জীবেব সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়। 

(২) ইহার দ্বারা জ্ঞান শ্রেণীবদ্ধ ও শরঙ্খলাবদ্ধ হয়। 

(৩) ইহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ হয়। কেননা 
জাতিজ্ঞান লাভে এতদৃভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয় । 

জাতিজ্ঞান ও ভাষা 

ভাষাকে আমাদের জাতিজ্ঞানের সমষ্টি বলা যার । কারণ প্রধানতঃ বিভিন্ন 
গ্লাতীয় বস্তু, জীব, ধারণা গুণ বা কাজের নাম লইয়াই আমাদের ভাষা গঠিত 
হয়। অপর দিকে ভাষা জাতিজ্ঞান বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ 
এক এক জাতীয় জিনিষ) জীব, ধারণ! ইত্যাদি এক এক নামে অভিহিত বলিয়া 
আমরা কতকঞ্চলি নামের সাহাযোই বিভিন্ন জাতীয় অগণিত বস্ত, জীব, ধারণ! 
ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সকলে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্লেষণ ও 
সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহাধ্যে জাতি নিবূপণ ন। করিয়াও নামের সাহায্যেই জাতি 
নিরূপণ করিতে পারে । বিশেষতঃ বস্ত-সম্পর্ক-শৃন্ত (21050:806) বিষয়ে 
জাতিজ্ঞান লাভে ভাষা খুব বেশী সাহায্য করে। ইহা ছাড়া আমরা ভাষার 
সাহাধেই আমাদের জাতিজ্ঞান স্মৃতি ভাগারে সঞ্চিত রাখিতে পারি ও 
অন্কে দান করিতে পারি।) 
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দশম পরিচ্ছেদ 
চেতনা ও মনোযোগ 


(001050107051)695 2190] ৯46০1061018 ) 

চেতনা জাগ্রত 'অবস্থায় মানষের মন কখনও সম্পূর্ণ শূন্য থাকে নাঃ কোন 
না কোন চিন্তা বা ভাব মান্ষের মনকে অধিকার করিয়া থাকে । হয়ত সে 
পারিপাশ্বিক পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, অথব! কোন 
পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞত1 স্গদ্ধে চিন্তা করিতে থাকে, অথবা স্থখছুঃংখ কোন ভাবে 
বিভোর থাকে, অথব। কোন কাজ করিবার ইচ্ভ। অন্রভব করে । মনের যেই 
অবস্থায় মানুষ পারিপাশ্থিক পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অথবা! 
কোন বিষয় চিন্ত। করিতে পারে, অথবা ন্ুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, 
অথব। কোন কাজ করিবার ইচ্ছ! করিতে পারে, তাহাকে চেতনা 
বলে। কিন্তু এই চেতনার প্রতি বা অবস্থা পকল সমর এক রকম থাকে না । 
বখন আমরা জাগির। থাকি তখন আ'মরা পারিপাশিক অবস্থা সঙ্গন্ধে সম্পূণ 
অবগত থাকিতে পারি। কিন্তু যখন অর্পনিক্রিত বা তল্ঞাগ্রস্থ থাকি তখন 
আমর! পারিপাশ্বিক অবস্থ1 সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত থাকিতে পারি না, অথচ 
তখনও আমাদের কিছ্বু মানসিক অভিজ্ঞতা হইতে পারে। যথা, তখনও 
পার্খে একটা শব হইলে আমর। তাহা শুনিতে পারি, কেহ গায়ে ভাত দ্দিলে 
আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি। মনের এই অবস্থাকে অর্ধ-চৈতন্তা 
অবস্থা (77916 50175030005 9090০ ) বলে । যখন আমর] গভীর নিদ্রামগ্ন 
না অচৈতন্ত হই তখন আমরা কোন অভিজ্ঞত1 লাভ করিতে পারি না। কিন্তু 
তখনও আমাদের ঘন একেবারে শুন্য থাকে না। আমাদের কতকগুলি 
স্বপ্ন যে পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতাঁরই ফল তাহ1 সকলে স্বীকার করে। অর্থাৎ 
আমাদের অচৈতন্য অবস্থায় আমরা আমাদের পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার বিষয় 
অবগত থাকিতে পারি। ক্তরাং ইহাকে অচৈতন্য অবস্থা ন! বলিয়! 
নিঙ্গ চৈতন্য বা অবচেতন অবস্থা (5.079-007790101051)655 ) বলাই ঠিক। 
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আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফল বিশ্বৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও নিল্গ- 
চৈতন্য স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং' তাহারাই আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি 
(01999310100 ) বা সমবেক্ষণ মণ্ডলের স্র্টি করিয়! নৃতন জ্ঞান লাভে 
সাহায্য করে। সুতরাং আমাদের মানসিক জীবনের উপর তাহাদের 
প্রভাব কম নভে । 

সচেতন অবস্থায় অভিজ্ঞত। লাভের কার্ধকে ভই দিক দিয়া বিবেচনা করা 
যায়__যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহার দিক হইতে এবং যেবস্ত বা 
বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে তাহার দিক হইতে । কোন অভিজ্ঞতা 
লাভের সময়ে অন্ভিজ্ঞতা লভকারী যে মানসিক কার্য করিতেছে তাহার 
সন্বক্ধে জ্ঞানকে কর্তার আত্মবিষয়ক (9৮1০5%০ ) জ্ঞান বল৷ হয়। 
তাহার নিজ কাজের বিন উপেক্ষা করিয়া কেবল বস্তুর বা বিষয়ের প্রকৃতি 
বা গুণাগুণ সম্বন্ধে বে অভিজ্ঞতা হুইতেছে তাহাকে বস্তুবিষয়ক 
(9৮15০0৮০ ) জ্ঞান বল! হয়। যথা, শিশু একটা! সুন্দর জিনিষ দেখিয়া মুগ্ধ 
ভইল। শিশু ভিনিষট] দেখিতে ও মুগ্ধ ভইতে যে মানসিক কাজ করিল তাহার 
সম্বন্ধে জ্ঞানকে কতার আত্ম-বিষয়ক (501160০0€ ) জ্ঞান বলা হয়। বস্তুটি 
সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হইল তাভাকে বস্তবিষয়ক (০৮1০৮৮০) জ্ঞান বলা হয়। 

মনোযোগ- আমাদের সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা পারিপাশ্থিক 
সকল পদার্থ বা! বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন থাকিতে পারি না। আমাদের 
চেতনার ক্ষেত্রে যুগপৎ অনেক জিনিষ থাকিতে পারে এবং আমরা একই সঙ্গে 
অনেক বিষয়ের মভিজ্ঞত] লাভ করিতে পারি। যথা, একজন লোক একই 
সময়ে কোন লোকের সঙ্গে কথ! বলিতে পারে, পার্খে দণ্ডায়মান অন্যলোককে 
দেখিতে পারে, বায়ুর উত্তাপ বা শৈত্য অনুভব করিতে পারে এবং নিকটস্থ 
মন্দিবের বাদ্যধ্বনি বা! মসজিদের আজানও শুনিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি 
আগ্রহের সহিত পার্খস্থ লোকটির সঙ্গে কথ! বলে তবে সে "তাহার সম্বন্ধে 
যুতট। সচেতন থাকিবে অন্ত কোন বিষয়ে ততটা সচেতন থাকিতে পারে ন।। 
ইহার কারণ সে লোকটি তখন তাহার চেতনার কেন্্রস্থলে অবস্থান করিতেছে, 
অন্ত সমস্ত বস্তু বা বিষয় চেতনার প্রাস্তদেশে সরিয়া গিয়াছে । পবমুহর্তে 


৮২ শিক্ষা! 


ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তনও হইতে পারে । একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার 
দিকে দৌড়াইয় আসিলে, কুকুরটিই তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থল অধিকার 
করিবে এবং পুর্বোক্ত লোকটি ও অন্য সমন্ত বস্ত চেতনার প্রান্তদেশে সরিয়া 
যাইবে । কোন একটা বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রন্ছলে স্থাপন করিয়া 
মনের মস্ত ক্রিয়া তাহাতে সীমাবদ্ধ করাকে মনোযোগ দান বলে। 
অথবা কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর মন বা মনের সমস্ত ক্রিয়া 
কেন্দ্রীভূত (০০83) করাকে মনোযোগ দান বলে। মনোযোগ দান 
কার্ষেও পরিমীণের তারতম্য হইতে পারে। পুর্বোক্ত উদাহরণ হইতে দেখা 
যাইবে বে কেহ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অন্য পদার্থ বা বিষয় সম্বন্ধে 
কিছু সচেতন থাকিতে পারে । কিন্তু সে কোন বিবয়ে একাগ্র মনোযোগ দান 
করিলে অন্ত কোন বিষয়ে সচেতন থাকিতে পারে না। স্থতরাং কোন বিষয়ে 
মনোযোগ দানের সময় যে পারিপাশ্বিক অবস্থা সম্গদ্ধে যত কম সচেতন থাকিবে 
তাহার মনোযোগ তত বেশী গভীর হইয়াছে মনে করিতে হইবে । 


মনোযোগ ছুই প্রকার- যথা, (১) প্রবৃত্তিমূলক বা চেষ্টাবিহীন 


(২) ইচ্ছামূলক বা! চেষ্টাপ্রসূত। 

একটা উজ্জল রংএর বস্ত বা চিত্র শিশুর সম্মুখে স্থাপন করিলে শিশু 
প্রবৃত্তিবশে (10505565215 ) তাহার দিকে আকুষ্ট হইবে এবং মনোযোগের 
সহিত তাহা দেখিবে। ইহার জন্ত তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হইবে না 
বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে না। চেষ্টা না করিয়া ব! ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবহার না করিয়া, কেবল বস্ত ব৷ বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট 
হইয়! তাহার প্রতি যে মনোযোগী দেওয়া যায় তাহাকে প্রবৃত্তিমুগক 
(107501700৮2) বা চেষ্টাবিহীন মনোযোগ বলে। 

গণিতের একট। অঙ্ক কবিতে হইলে তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে 
হয়। কিন্ত শিশুর নিকট ঙ্কটির কোন চিত্তাকর্ষক গুণ নাই। কেবল 
অস্কশিক্ষার, উদ্দেশ্েই চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়! তাহাতে 
মনোষোগ দিতে হইবে । কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া বা 
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ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া! কোন বন্ত বা বিষয়ের প্রতি যে 
মনোযোগ দেওয়! যায় তাহাকে ইচ্ছামুলক মনোযোগ বলে । 

শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব কম। তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে দীর্ঘ 
নময়ের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং শিশু প্রথমে হচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে পারে না, সে কেবল স্বাভাবিক বা প্রবৃত্তিমূলক (170501006৮2) 
মনোযোগ দিতে পারে । ৃতরাং অল্প বয়সের শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা 
দিতে হইলে বিষয়টিকে যেরূপেই হউক চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। তাহ! 
হইলেই শিশু তাহাতে মনোযোগ দিবে এবং বিষয়টি যতবেশী চিতাকর্ষক হইবে 
তাহার প্রতি শিশুর মনোযোগ তত বেশী গভীর হইবে। 

কিন্তু স্বাভাবিক মনোযোগ দীর্ঘস্কারী হইতে পারে না। কারণ একটা 
জিনিব বা বিষয় যতই চিত্তাকর্ষক হউক ন1 কেন, তাহার আকর্ষণশক্তি কোন 
লোকের উপর দীর্ঘকাল কাজ করিতে পারে না । স্থতরাং স্বাভাবিক মনোযোগ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে শিশুকে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছা 
শক্তির ব্যবহার করিয়া তাহ। স্থায়ী করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । এইরূপে 
স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগ্ধে পরিণত 
করিয়াই দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব দূর্বল বা অবিকশিত 
বলিয়! সে প্রথমে মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য বেশী চেষ্টাও করিতে পারিবে 
না। কিন্তু শিক্ষক অধৈর্য হইলে চলিবে না, শিশুকে চেষ্টা করিতে উৎসাহ দিয়া 
তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিতে হইবে এবং তাহার প্রবৃতিমূলক মনো- 
: ষোগকে ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত করিতে হইবে । 

ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাঁশ হইলেই বালক যে বিষয় কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক নয় 
তাহাতেও চেষ্টা করিয়! মনৌষোগ দিতে পারিবে এবং তখনই তাহার মনোযোগ 
বিশুদ্ধ ইচ্ছামুলক হইবে। কিন্তু বিশ্তদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দেওয়ার শক্তি 
লাভ করিতে যথেষ্ট সময় দরকার। সুতরাং বিশুদ্ধ মনোযোগ দানের 
শক্তিলাভ কর! পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক ও ইচ্ছামুলক মনোযোগের সংমিশ্রণে 
শিক্ষা দিতে হুইবে। 
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অপর দিকে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কার্ষে যথেষ্ট মানসিক 
পরিশ্রম হয়। কি শিশু, কি বয়স্ক লোক কেহই বিনা কারণে পরিশ্রম করিতে 
চাহে না। সুতরাং কোন বিষয়ে ইচ্ছামুলক মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত 
করাইবার জন্য সেই বিষয় শিক্ষার প্রয়েজনীয়তা বা উপকারিতা 
শিক্ষার্থীর সামনে ধরিতে হইবে । যথা, বালকগণকে লাভক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা 
দেওয়ার পুর্বে বলা যাইতে পারে যে বাণিজ্যের সাহায্যেই লোক খুব ধনী হইতে 
পারে। কিন্ত লাভক্ষতির হিসাব করিতে না জানিলে কেহই বাণিজ্য করিয়। 
লাভবান্‌ হইতে পারে না। স্থতরাং লাভক্ষতির হিসাব শিক্ষা কর। একান্ত 
প্রয়োজন । ইহার পর বালকের নিজ অভিষ্ঞতার সভিত সম্পর্কযুক্ত উদাহরণের 
সাহায্যে লাভক্ষতির অঙ্ক খিক্ষ। দিলে বালকগণ তাভা1 শিখিবার চেষ্টা করিবে 
এবং তাহাতে ইচ্ছামূলক মনোযে!গ দিবে । ৃ 


মনোযোগ দান সন্ঘন্জে মনোধিজ্ঞানবিদ্গণের সিদ্ধান্ত £- 

(১১ প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক কার্ষশক্তি সীমাবদ্ধ । 
স্থতরাঁং যে ভাবেই মনোযোগ দানে প্রধৃতত করা হউক না, শিশু তাহার শক্তির 
বেশী মানসিক কাজ করিতে পারিবে না । 

(২) কোন বিষয়ে একটানা অনেক ক্ষণ মনোযোগ দেওয়া যায় ন।, 
থামিয়। থামিয়া। (17 5১3105 ) মনোযোগ দিতে হয়। 

(৩) এক সঙ্গে ছুই বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া যায় না, পাণ্টাক্রমেই 
দিতে হয়। 

(৪) মনোযোগ দানের সময় কিছু কিছু বাধার স্থষ্টি হওয়া আপত্তি 
জনক বা অনিষ্টকারক নহে । কারণ তাহা হইলে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিতে হয় এবং তাহার ফলে ইচ্ছাঁশক্তির বিকাশ হয় ও মনোযোগ গভীরতর 
হয়! 

(৫) ছুই প্রকারের (6525) মনোযোগ দানের শক্তি দেখা যায়। 
কেহ অনেক বিষয়ে মনোযোগ প্রসারিত করিতে পারে অন্য কেহ কেহ 
এক বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লোক সাংসারিক 
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কাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
গবেষণার কাজ করিতে পারে । 

(৬) বিভিন্ন বয়সের বালকবালিকা নিম্নলিখিত সময়ের জন্ত কোন এক 
বিষয়ে একটানা মনোযোগ দ্রিতে পারে । 


বয়স সময় 
৬ বৎসর ১৫ মিনিট 
১০ বংসর ২০ মিনিট 
উহ ৮. ২৫ £% 
১৬ ৩০ রী 


শিশুকে মনোযোগ দান শিক্ষা! দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন 
কর! যাইতে পারে। 

(১) প্রথম প্রথম বিষয়টি ঘতট। সম্ভব চিত্তাকর্ষক করির! শিশুর নিকট 
উপস্থিত করিতে হইবে । তাহা হইলে সে উহার প্রতি স্বাভাবিক ব| প্রবৃত্তি- 
মূলক মনোযোগ দিবে 

(২) নূতন নৃতন আকর্ষণের সুষ্টি করিয়া অথবা বস্তর বা বিষয়ের 


বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি াকধণ করিয়া স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করা 
যাইতে পারে । 


(৩) একটানা বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে না দিয়া মধ্যে 
মধ্যে মনোযোগের বস্ত অপসারিত করিলে মনোযোগ শিথিল হইবে ন| | 

(৪) বস্তর চিত্তাকর্ষক 'গুণে আকৃষ্ট হইয়া কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যখন আগ্রহের সহিত স্বাভাবিক বা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতেছে তখন 
কিছু কিছু বাধার সষ্টি করিলে সে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে এবং 
ফলে তাহার মনোযোগ গভীর হইবে । 

(৫) স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশ: ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত 
করিবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিয়! বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে উৎসাহ 
দিতে হইবে । এই উদ্দেশ্টে একই বিবয়ে কে কত বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে 


পাঁরে তাঁহ1 দেখিবার জন্য শিশুদের মধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। 


দিও শিক্ষা 


(৬) ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে বালক বালিকাদিগের সামনে 
তাহাদের বয়সের উপযোগী কোন উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া তাহা সাধনের জন্য 
কাজ করিতে দিতে হইবে। তাহ] হইলেই তাহারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে। 

(৭) এক এক বিষয়ে অনুরাগ বা জ্ঞান-ভূঝ জাগাইয়া দিতে 
পাঁরিলে ছাত্রের নিজ হইতে ইচ্ছামূলক মনোধোগ দিয়া তাহাদের জ্ঞান- 
পিপাস! তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে । 

(৮) ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইলে নান! প্রকার বাধা-বিদ্বের 
মধ্যেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দ্রান করিতে দেওয়া বাইতে পারে এবং 
সেই বিয়ে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা কর। যাইতে পারে । 

অমনোযোশিতীর কারণ 

(১) অন্ুরাগের অভাব । যে বিষয়ের প্রতি শিশু আকর্ণণ বোধ করে 
না বা তাহার অন্থরাগ জন্মে না সে সেই ব্যিয়ে মনোযে।গ দিতে পারে না। 

0২) অন্ত বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ। সাধারণতঃ অন্য বিধয়ে 
মনোষোগ আকধিত হয় বলিয়াই শিশু কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে 
পারে না। 


0৩) বেশীক্ষণ এক বিষয়ে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখা । যে 
বয়সের শিশু যতক্ষণ কোন এক বিষয়ে একটানা মনোযোগ দিতে পারে, তাহ 
হইতে বেশী সময়ের জন্য সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলে 
সে অমনোযোগী হইবে । 

08) ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা । স্বাভাবিক মনোযোগ ও বেশীক্ষণ স্থায়ী 
করিতে হইলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। বিশ্তদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে হইলে ইচ্ছাঁশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হয়। স্থৃতরাৎ ইচ্ছাশক্তি 
দুর্বল হইলে স্বাভাবিক মনৌযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করিতে পারে না! এবং বিশুদ্ধ 
ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে পারে না। 

(৫) আগ্রহের অভাব । কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহ না 
থাকিলে, ছাত্র তাহাতে মনোযোগ দেয় না। সাধারণতঃ কিছু বেশী বয়সের, 
ছাত্রই এই কারণে মনোযোগ দেয় না। 


শিক্ষা ৮৭ 


(৬) মানসিক অবসাদ । মন অবসাদপ্রস্ত হইলে শিশু কোন বিষয়ে 
মনোযোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করিলে 
শিশুর স্বাস্থ্য হানি হইবে। ? 

(৭) শারীরিক অবসাদ বা অন্ুস্থতী । শরীর অবসন্ন হইলে ব৷ 
অস্থস্থ হইলে শিশু কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেই অবস্থার 
মনোৌধোগ দানের জনা বাধ্য করিলে তাহার স্বাস্থা হানি ভইবে। 
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একশ পরিচ্ছেদ 
অনুরাগ 


(119661556 ) 


কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভ্ভব করিয়া তাহার জ্ঞান লাভের 
প্রবৃত্তিকেই অনুরাগ্ব বলে। কেহ কোন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করার অর্থ 
এই যে, সেই বিষয় সম্পর্কে তাভার সুখ, আনন্দ, বিশ্ময়, প্রশংসা, উৎস্থুক্য, 
স্বার্থ প্রভৃতি কোন ভাব জাগরিত হর । ম্ৃতরাৎ কোন বিষয়ে কাহারও 
অনুরাগ হ্ষ্টি করিতে হইলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার পুর্বোক্ত কোন ভাব 
জাগাইতে হইবে । তাহ] হইলেই সে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাহার প্রবৃত্তি 
হইবে, বা সে বিষয়ে তাহার অন্ঠরাগ জন্মিবে। যথা, একটা সুন্দর ফুল বা 
চিত্র দেখিলে, মধুর শব্দ শুনিলে, অথবা বিচিত্র জিনিষ দেখিলে, শিশু তাহার 
প্রতি আকুষ্ট হয় এবং তাহ! কি জানিতে চাহে । অনুরাগ ও মনোযোগ । 
অনুরাগী ও মনোযোগের মধ্যে ঘনিষ্ট অম্পর্ক আছে। কোন বিষয়ে 


৮৮ শিক্ষ। 


মনকে কেন্দ্রীভূত করাকেই মনোযোগ বলে। কিন্তু কি কারণে শিশু কোন 
বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে? কোন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করিয়া তাহার 
জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি হইলেই বা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্সিলেই শিশু সেই 
বিষয়ে তাহার মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে বা তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে । 
সুতরাং অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে অনেকটা কারণ ও ফল সম্পর্ক 
রহিয়াছে । 

অনুরাগ দুই প্রকার -_স্বাভাবিক ও অজিত। স্বাভাবিক অনুরাগ 
প্রধানতঃ বস্তু বা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপরই নির্ভর করে। 
যথা, উজ্জ্রল রং এর ছবি চিত্তাকর্ষক বলিয়া শিশু সহজে তাহার প্রতি আকুষ্ট 
হয় বা তাহার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অন্তরাগ হর | ভয়, বিম্ময়, ওতস্থৃক্য 
প্রভৃতি ভাবোদ্দীপক গল্পও শিশুর চিত্তাকর্মণণ করে; তাই তাহার প্রতিও 
শিশুর স্বাভাবিক অন্রাগ হয়| 

অজিত অনুরাগ বিষয়ের চিন্ত।কর্ষক গুণের উপর নির্ভর করে না। 
শিশুর ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হহীলে তাহার সাহায্যে কিছুমাত্র চিভীকর্মক 
নহে সে বিষয়েও অন্তরাগের কষ্টি করা যায়। তিন উপারে তাহা স্থষ্ট 
করা যায় ।-_- 

(১) কোন বিষয় চিত্তাকর্মক ন। হইলেও তীাহাদ্বারা কোন উপকার ব! 
স্বার্থ সাধিত হইতে পারে বুঝিলে তাহার প্রতি একটা কৃত্রিম অন্রাগ জন্মে । 
ইহাকে পরোক্ষ অনুরাগ বলে । যথা, লেখার ও পড়।র কাজ শিশুর নিকট 
তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, কিন্তু লিখিতে ৪ পড়িতে শিখিলে তাভার দাদার 
নিকট পুতুল আনিতে লিখিতে পারিবে € গল্পের নই পড়িতে পারিবে জানিলে 
তাহার প্রতি শিশুর পরোক্ষ অন্তরাগ জন্মে । ৰ 

(২) কোন বিষয় প্রথমে চিত্তাকর্মক ন| হইলেও কিছুকাল অভ্যাস বা 
চর্চ! করায় তাহার প্রতি এক প্রকার অনুরাগ জন্মে । অবশ্য অন্তরের সহিত 
কাজটা করিলেই তাহাতে অনুরাগ জন্মিতে পারে । যথা, গ্রণিতের অঙ্ক প্রথমে 
চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল ধৈর্য্য সহকারে গণিতের মস্ক কফিতে থাকিলে 
তাহার প্রতি একট। অন্ুরাগের স্যষ্টি না হইয়! পারে না। 


শিক্ষা ৮৯ 


(৩) নানা প্রদীপনের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক গুণহীন বিষয়কেও চিত্তাকর্ষক 
করা যায় এবং তাহার প্রতি অনুরাগ স্থষ্টি করা যায়। ( প্রদদীপনের ব্যবহার 
অন্য অধ্যায়ে বণিত হইবে ) 


পাঠে শিশুর অনুরাগস্থষ্টির প্রয়োজনীয়ত!। 

পাঠে শিশুর মনোযোগ লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছু শিক্ষা 
দেওয়া যায় না । কিন্তু পাঠের প্রতি শিশুর অন্ুবাগ না জন্মিলে সে তাহাতে 
মনোযোগ দিবেনা । কেননা পুর্বেই বলা হইয়াছে যে মনোযোগ 
ও অন্ুরাগের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে ; বস্কতঃ মনোৌযষোগদান অন্তরাগেরই 
স্বাভাবিক ফল। স্তরাং শিক্ষাদান কাধ ফলপ্রস্থ করিতে হইলে যে কোন 
উপায়েই হউক পাঠে বা পাঠ্য বিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক ব। অজিত অনুরাগ 
স্থষ্টি করিতে হইবে । 

কিন্ত শিশুর ইচ্ছাশক্তি দুর্বল বলিয়! প্রথমে তাহার কেবল স্বাভাবিক অনুরাগ 
হইতে পারে। স্থুতরাং তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে বিষয়টি 
চিত্তাকৰক করির! প্রথমে তাহাতে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইতে হইবে । 

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলে পাঠ্যবিষয় 
চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা! সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। যৌবনোন্মুখ বয়স 
পর্যস্ত শিশু বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তিলাভ করে না। সৃতরাং 
তখন পর্যস্ত স্বাভাবিক ও অঞ্জিত উভয় প্রকার অন্রুরাগের সাহায্যে ও সংমিশ্রণে 
পাঠে ছাতের মনোযোগ লাভ করিতে হয়। 

ইহাছাড়া বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কার্ষে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম 
হয়, স্তর যৌবনোন্মুখ বয়সের পরেও বিষয় চিত্তাকর্ষক করিয়া স্বাভাবিক 
অনুরাগের সাহায্যে প্রবৃত্তিমলক মনোযোগ লাভ করিতে পারিলে তাহার 
মানসিক শক্তির মিতব্যয়িতা হইবে । 


২€161010065 : 


[১ 1. ২০৪5-0০-01 06 15001020101] 55010010802) সু 
2১170199105 200 ৬৬1)119---10700 55501001050 00001০০৫, 
"(50920 ৬1] 
3, [18018,009 50) 1985 09170 নুতন শিক্ষা প্রণালী । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
স্মৃতি 


মানুষের জীবনে যাহ কিছু অভিজ্ঞতা হয় তাহা কোন সময়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় 
না। মনের এমন একটা শক্তি আছে যাহার সাহায্যে মন আমাদের সমস্ত 
অভিজ্ঞতার ফলগুলি জন| করিয়া রাখিতে পারে । 7, বব উহাঁকে 
নিমি (11,70০ ) নাম দিয়াছেন। অভিজ্ঞতার ফলগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইয়া! আমাদের মানসিক ভাগার গঠন করে । কাহারও কাহারও মতে, 
এমন কি আমাদের পুর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলগুলিও আমাদের মানসিক 
ভাগ্।রে সঞ্চিত থাকিতে পারে । কিন্তু মানসিক ভাগ্ডারে সঞ্চিত থাকা এক 
কথা, আর স্মরণ থাকা আর এক কথা। যাহ! কিছু আমাদের মানসিক 
ভাঁগারে সঞ্চিত আছে তংসমুদয়ই যে আমাদের স্মরণ আছে তাহা নহে | 
কারণ মানসিক ভাগারে গচ্ছিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলগুলি চেতনার কেক্্রস্থলে 
থাকে না, কালক্রমে তাহারা চেতনার প্রচ্ছন্রদেশে (5005018551035 755101)) 
চলিয়া যায় এবং তথায় জমা থকে । তবে আমর! চেষ্টা করিয়া কোন 
অভিজ্ঞতার ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিতে পারি এবং তাহার 
সম্বন্ধে সচেতন (5925০1095$ ) হইতে পারি। যে মানসিক শক্তির 
সাহায্যে আমরা চেতনার প্রচ্ছন্দেশে গচ্ছিত কোন অভিজ্ঞতার 
ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্ছলে লইয়া! আসিয়া তাহার সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারি ও চিন্তা করিতে পারি তাহাকে স্মৃতি বলে । কৃতরাং 
্মরণ রাখার কাজকে তিনভাগে বিভক্ত কর! যায়। যথা,-(১) কোন 
অভিজ্ঞত। লাভ, (২) তাহার ফল মানস-ভাগ্ারে জমা রাখা ও (৩) তাহ 
পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনয়ন করা। 

ইহাঁও মনে রাখ। প্রয়োজন ষে অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের মানসিক ভাগারে 
জম] থাকে না, তাহাদের ফলগুলি ( 51/51:90)5 ) জমী থাকে । তাহারাও 
স্বতন্ত্রভাবে থাকে ন', পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলিত হুইয়া 


শিক্ষা ৯১ 


এক-একটা ভাব-সংহতি বা ভাব-গুচ্ছের (০০০15: ) স্থষ্টি হয় 
এবং সেই আকারেই জমা থাকে । 

এই ভাব-সংহুতি গঠনে তিনটা জিনিষ সাহায্য করে। বথা»_ 
(১) জামীপ্য, (২) সাদৃশ্য এবং (৩) কোন একট! বিষয়ের সহিত 
সম্পর্ক । 

সামীপ্য দুই প্রকার_(১) সাময়িক ও (২) স্ছানীয়। যে 
সকল ঘটনা এক সময়ে বা পর পর ঘটে তাহাদের মধ্যে সাময়িক সামীপ্য থাকে 
এবং যে সকল ঘটন]। একই স্থানে ঘটে তাহাদের মধ্যে স্থানীয় সামীপ্য থাকে । 
যে সকল ঘটনার মধ্যে স্থানীয় বা সাময়িক সামীপ্য থাকে অর্থাৎ একই সময়ে 
বা পর পর ঘটে বা একই স্কানে ঘটে, তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত 
হইয়| মানস ভাগারে এক-একট। ভাব-সংহতির কষ্ট হয়। 

যে সকল বস্ত, বিষয় বা ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্তঠ আছে তাহাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি মিলিত হইয়াঁও এক একট] ভাব-সংহতির স্ষ্টি হইতে পারে । 

ইহ] ছাড়া যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক থাকে তাহারা 
মিলিয়াও একটা ভাব-সংহতির স্ষ্টি হয়। যথা, একট দীর্ঘকালব্যাপী 
মহোখসবের ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়া থাকিলেও 
তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিয়া একটা ভাব-সংহতি গঠিত হইবে । 

মানসিক ভাগ্ডারে গচ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই আমাদের মানসিক 
প্রবৃত্তির (415০5:50% ) স্ষ্টি করে এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের চিন্তাধার। 
প্রভাবিত করে। | 


শাব্দিক স্মৃতি ও যৌক্তিক স্থৃতি (7২০6৪ 206175015 ৪0. 1900759] 


002770015 ) 


কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়। তাহা! অক্ষরশঃ মনে রাখার 
ক্ষমতাকে শাব্দিক স্মতি বলে। ইহার সহিত অর্থবোধের সম্পর্ক নাও 
থাকিতে পারে। এই শক্তি মানব-মস্তিষ্ষের সহজাত উপাদানের বা স্সায়ু 
প্রণালীর উপর নির্ভর করে। স্ৃতরাং সকলের শাবক স্মৃতি সমান নহে এবং 
উহ] বৃদ্ধি করাও যায় না। অল্পবয়সেই শাব্দিক স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকে এবং 


৯২ শিক্ষা 


বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাব্দিক "তি হাস পায়। ১০।১১ বৎসর বয়সেই শাব্দিক 
স্বৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ থাকে, ১৫১৬ বৎসর পর্ষস্ত অনেকটা অক্ষুপ্ণ থাকে, 
তাহার পর হাস পায়; ২৫ বংসরের পর অনেকটা লোপ পায় বলা যায়। 
তবে চর্চার ফলে ইহার ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়। 

কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে না থাকিলেও তাহার 
ভাব বা ধারণ! মনে থাকিতে পারে। ভাব বা ধারণা মনে রাখিবার জন্য 
বিষয়টির অর্থবোধের প্রয়োজন । তাহার পর বিভিন্ন ভাব বা ধারণাগুলির 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাবসংহতি গঠন করিয়াই কোন বিষয়ের ভাব বা ধারণা 
মনে রাখা যায়। এই প্রণালীতে কোন বিষয়ের ভাব বা ধারণ! মনে 
রাখার 'শক্তিকে যৌক্তিক স্মৃতি বলে ইহা স্বমভাবজাত নহে, অর্জিত। 
স্থৃতরাং ইহার বিকাশ সাধন করা! যায় । 

অর্থবোধহীন শাব্দিক স্থৃতি চর্চার দোষ । 

না বুঝিয়া মুখস্থ করার ন্যায় অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই। কারণ অর্থের 
বা ভাবের অনুসরণ না করিয়া! কোন বিষয়ের ভাষা! মুখস্থ করিলে বিষয়ের জ্ঞান 
হইতে পারে না, বাগিক্ট্রিয়ের ব্যবহার বা কতকগুলি শব্ের উচ্চারণ শিক্ষা 
হইতে পারে মাত্র । অর্থান্ুসরণ না করিলে চিন্তার কাজও হয় না বলিয়! ইহার 
দ্বারা চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হয় না। স্বতরাং না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে ছাত্রের 
জ্ঞানবুদ্ধি বা মানসিক বিকাশ কিছুই হইতে পারে না, সে কেবল বাক্‌সর্বস্ব 
( ৮2095 ) হইতে পারে। শুধু তাহা নহে, অর্থবোধহীন শাব্দিক স্বৃতিচর্চার 
ফলে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি হাস পায়। এমন কি লাধারণ বিষয়জ্ঞান 
(09200701) 951396 ) পর্যন্ত লোপ পাঁয়। তাই দেখা যায় ষে কেহ কেহ সমস্ত 
বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিলেও একটা কঠিন বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারে না, এমন কি বিচার করিয়। সাধারণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে মা। 

অল্প বয়সে শাব্দিক স্থৃতি প্রবল থাকে বলিয়া অনেকে শিশুকে কেবল 
শাঁব্িক স্থতির সাহায্যেই শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে শিশুর কত অনিষ্ট 
হয় তাহা চিন্তা করিয়া এই অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তবে ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে অর্থ বা ভাব অনুনরণ করিয়া অক্ষরণঃ নুখস্থ কর! 


শিক্ষা ৯৩ 


কিছুমাত্র খারাপ নহে। অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি চর্চার অন্যাসই 
সর্বধ। বর্জনীয়। 

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি__অনেকের ধারণা যে শিক্ষা করার শক্তি ও 
স্মরণ রাখার শক্তি এক; তাহ ঠিক নহে। একটা বিষয় কয়েকবার পড়িয়া 
তখনই তাহা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে শিক্ষা! শক্তি বল! হয়, কোন 
বিষয় শিক্ষা করিয়। কিছু সময় পরে তাহ পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে. 
স্মৃতিশক্তি বলে। 

শিক্ষাশক্তি ও ম্মতিশক্তির পরীক্ষা 

কতকগুলি অর্থহীন বাক্যাংশ কয়েকবার পড়িয়া! একই ক্রমে পুনরারত্তি 
করিতে বলা যায়। যে যত কমবার পড়িয়! রাও ত্তিকরিতে পারে তাহার 
শাবক শিক্ষা শক্তি ততই প্রবল । 

একট পরিচ্ছেদ 1 ছোট কবিত। কয়েকবার পঠনের পর তাহার সারমর্ম 
বর্ণনা করিতে বলা যীয়। যে যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্পূণ ভাবগ্রহণ 
করিতে পারে ও বর্ণন। করিতে পারে তাহার যৌক্তিক শিক্ষাশক্তি ততই 
প্রবল । 

কতকগুলি অর্থহীন বাকাংশ একবার শিক্ষা করার পর যত বেশী সময় 
অতিবাহিত হইলে, সেগুলি যে পুনঃ ন| পড়িয়া ব! পুর্বাপেক্ষা যত কমবার 
পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার শাব্ধিক স্বৃতি ততই প্রবল। কোন 
একটা বিষয় শিক্ষা করিয়া যত বেশী সময্ব ব্যবধানে যে পুনঃ ন। পড়িয়া ব। 
পুর্বাপেক্ষা যত কমবার পড়িয়া! তাহার সম্যক মর্সগ্রহণ ও বর্ণনা করিতে পারে 
তাহার যৌক্তিক স্থৃতি ততই প্রবল। 

স্মরণ রাখিবার উপায় খা নিয়ম (1.23 ০0 16100610016276 ) 
সহজাত স্মরণশক্তি ষেরূপই হউক না কেন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া 
স্মরণ রাখার কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। ঠিক ভাবে কোন বিষয় 
শিক্ষা করার উপর তাহ] স্মরণ রাখা অনেকটা নিতর করে। তাই শিক্ষার 
নিয়ম ও ন্মরণ রাখার নিয়ম প্রায় সমরূপ বৌধ হইবে । নিয়ে তাহাদের 
আলোচনা করা হইল 
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(১) প্রভাবের শক্তি। প্রভাব যতই প্রবল হয়, তাহার প্রতিক্রিয়। 
বা অভিজ্ঞতা তত বেশী স্মরণ থাকে । সেই জন্যই যে শিশু একবার আগুনে 
হাঁত পুড়িয়াছে সে চিরকাল আগ্তনকে ভর করে। 

(২) মনের সতেজ অবস্থায় শিক্ষালাভ । আমরা মানস-পটে যে 
বিষয়ের যত উজ্ল ছবি গ্রহণ করি তাহা তত বেশী ম্মরণ থাকে । মন যখন 
সতেজ থাকে তখনই কোন বস্ত বা বিষয়ের উল ছবি মানস পটে ফুটিয়া উঠে । 
স্কতরাং মনের সতেজ অবস্থায় জ্ঞঞন লাভ করিলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকে। 
অল্প বয়সে মন সতেজ থাকে বলিয়া বালকবালিকাদের স্বৃতিশক্তি খুব প্রখর হয়। 
রাত্রির বিশ্রামের পর ভোর হইতে মধ্যাহ্ন পর্ষস্ত মন সতেজ থাকে এবং তাহার 
পর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হয়! মানসিক বিশ্রাম বা শারীরিক পরিশ্রম ও খাছের 
দ্বারা অবসাদ দূর করিয়! মনকে পুনঃ সতেজ করা যায় । 

(৩) বেণী ইন্ড্রিয়ের ব্যবহার । যত বেশী ইন্জ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া 
জ্ঞান অর্জন কর! যায় তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে । যথা, কেবল শুনিয়া বা 
পড়িয়া মনে রাখা হইতে, দেখিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা 
করিলেই তাহ বেশী স্মরণ থাকিবে। 

(৪) গভীর মনোযোগ দান । আমরা যে বিষয়ে ত বেশী মনোযোগ 
দিই সেই বিষয় তত বেশী ম্মরণ থাকে । কোন বিষয় আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে 
স্থান পাইলেও যদি আমাদের মনোযোগ লাভ না করে তাহা আমাদের ম্মরণ 
থাকে না। সেই জন্যই দৈনন্দিন সমস্ত ঘটনা বেশী দিন আমাদের মনে থাকে 
ন1, কেবল যেই যেই ঘটনা আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে সেইগুলিই 
বেশী দিন মনে থাকে । অতএব ষে বিষয় আমরা মনে রাখিতে ইচ্ছা 
করি তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ' 

(৫) আনন্দদায়ক ফল ও অনুরাগ সৃষ্টি (2২65016910 
98:61500100, 2100 0069:01010% 0£ [)621530 ) 1 পরীক্ষার ফলে স্থির 
হইয়াছে যে অগ্চরাগ ও মনে রাখিবার ইচ্ছ! স্মরণ রাখার কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। কারণ কোন বিষয়ে অনুরাগ না জন্মিলে এবং তাহ] মনে রাখিবার জন্য 
আগ্রহ না হইলে তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া! হইবে না এবং তাহার 
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পু্ঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি হবে না। অপরদিকে কোন কাজ করার বা 
কোন বিষয় শিক্ষা করার ফল আনন্দদায়ক হইলেই তাহার প্রতি অনুরাগ 
জন্ষিবেও মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি 
করা হইদে। স্থৃতরাৎ যেই বিবয় শিক্ষার ফল আনন্দদায়ক হয় তাহা বেশী 
স্মরণ থাকে । 

(৬) ভাবসংহতি গঠন-__পূর্বেই বল! হইয়াছে যে আমাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুমি ভাবসংহতি ব1 ভাবপগ্রচ্ছের আকারেই আমাদের মানসপটে সঞ্চিত হয়। 
এক এব ভাবগুচ্ছের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে পুনঃ অভিজ্ঞতা হইলে সেই 
ভাবগুচ্ছেব অন্তর্গত সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ হয়। সুতরাং আমরা 
যখন কো নৃতন জ্ঞান লাভ করি তখন তাহাকে যদি আমাদের মানস-ভাগারে 
সঞ্চিত পৃর্নন্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলাইয়া একট! ভাবসংহতি গঠন 
করিতে পানী, তাহ! হইলেই তাহা পরে স্মরণ করা সহজ হয়। 

(৭) োৌনঃপুন্ (০০০১০: )-_কোঁন লেখা বিষয় শিক্ষা করিতে 
হইলে ঘতক্ষণপর্ধস্ত না দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করা যায় ততক্ষণ 
পর্ষস্ত তাহ1 বা বার পাঠ করিতে হইবে । স্মরণ রাখিতে হইলে বিষয়টি 
একবার নিভূলিভাবে আবৃত্তি করিতে পারিলেই পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাইবে 
না। তাহার পরও কয়েকবার আবৃত্তি না করিলে স্মরণ থাকিবে না। লেখা 
বিষয়ের হ্যায় অন্থবিষয় বা কাজ শিক্ষা করিতে এবং স্মরণ রাখিতেও পৌনঃ- 
পুন্যের সাহায্য লইত হয়। 

কোন কাজ ববিষয় একবার খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও চিরকাল ম্মরণ 
থাকে নী। তাহাবরেও মাঝে মাঝে তাহার চর্চা করিতে হয়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে ০কোনি বিষয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ শিক্ষা না করিয়া কিছু 
সময় পর পর, বার বাশিক্ষা করিলে ভাল স্মরণ থাকে । তবে সম্পূর্ণ বিস্বত 
হওয়ার পূর্বে পুনঃ শিক্ষকরিতে হয়। প্রথমে অল্প সময় পর পর পুনরাবৃত্তি 
করিতে হয়। পরে চৌসময় পর পর পুনরাবৃত্তি করিলেও ম্মরণ থাকে । 
. প্রথম শিক্ষার এক বা দুই্ন পরে পুনঃ শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে । 
(৮) আবৃত্তি ও ভিনয় ( 2০০16900158 2170 ৪০608 )- সাধারণ 
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৬, 


ভাবে পড়া হইতে আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলেই বেশী স্বরণ 
থাকে। 

(৯) এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা । এক এক অংশ শিক্ষা করা হইতে এক 
সঙ্গে সমগ্র শিক্ষ। করিলেই ভাল ম্মরণ থাকে । যথা, কোন কবিতার এক এক 
স্তবক শিক্ষা না করিয়া! এক সঙ্গে সমগ্র কবিতাটি বার বার পড়িয়! শিক্ষা করিলেই 
ভাল স্মরণ থাকে । অথবা এক এক বাক্য মুখস্থ না করিয়া এক সঙ্গে সমগ্র 
অনুচ্ছেদ (7021:9£19810) ) বার বার পড়িয়া শিক্ষা করিলে ভাল যনে ধাকে। 
তবে কবিতা! ব। অনুচ্ছেদ খুব দীর্ঘ হইলে তাহাকে ২৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া 
এক এক ভাগ শিক্ষ] করা যায় এবং পরিশেষে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে শ্ষা৷ করা 
যায়। 

(১০) কল্পনার সাহ্যয্যে শিক্ষা । কল্পনাও স্মরণ রাখার বর্ষে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। কোন নিষয়ের বর্ণন। পড়ার বা শুনার সঙ্গে সঙ্গে দি কল্পনার 
সাহায্যে তাহার জীবন্ত মানসিক ছবি গঠণ করা! যায় তবেই বর্ণন' ঠিক ভাবে 
মঙ্গসরণ কর। যায় এবং লর্রিত বিষয় দীর্ঘকাল মনে রাখা যায়। ক্ুতঃ সাহিত্য 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় কল্পনার সাহাধ্য ব্যতীত ভালরূে শিক্ষা করাও 
যায় না, স্মরণ রাখাও যার ন]। | 

(১১) ভাষা. ড/95০7.এর মতে ভাষার স্ইত ম্মরণ রাখা 
কার্ষের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে । আমরা যে কোন উপায়েই যে ফান জ্ঞান লাভ 
করি না কেন তাহ। যদি ভাষায় বর্ণনা করি তাহ। হইলেই তাহ1 বেশী স্মরণ 
থাকে । স্থতরাং কোন বিষয্ব মনে রাখিতে হইলে তাহ] ক্ষার পর তাহার 
মৌখিক বা লিখিত বর্ণনা দ্রিতে বল। ভাল । তবে ভাষা সাহায্য না লইয়া 
কিছুই স্মরণ রাখা যায় না তাহ1| সকলের মত নহে । ক ভাষার সাহায্য নম! 
লইয়া কোন কাঁজ করিয়াও স্মরণ রাখ] যায় । 

0১২) কাধের ভিতর দিয়! শিক্ষা ব1 কার্ষে প্রয়োগ । পরীক্ষার 
ফলে জান! গিয়াছে যে পঠিত বা শ্রুত অভিজ্ঞতা হতে হস্তের সাহায্যে 
বা কাজের মধ্য দিয়! প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বেশীদিন/রপ থাকে। স্তরাং 
পাঠ দানের সময় সম্ভব হইলে ছাত্রকে নিজ হস্তে কর্ঝ করিতে দেওয়া উচিত 
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এবং অজিত জ্ঞান কোন কাজে প্রয়োগ করিবার স্থযোগ দেওয়া উচিত। তাহ! 
হইলেই তাহ1 অধিক দিন ম্মর্ণ থাকিবে । ' 

(১৩) বিচার-_যৌক্তিক স্মৃতি প্রধানতঃ বিচার কার্যের উপর 
নির্ভর করে । দোষ গুণ সমালোচনা, সমরূপ অন্য বিষয়ের সহিত তুলনা, 
কার্ধকর্ণ সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতির সাহাধ্যে জ্ঞান লাভ করিলে তাহ বেশী দিন 
মরণ থাকে । বস্ততঃ বরস্ক লোকের পক্ষে বিচার কার্ধই স্মরণ রাখার সর্ব প্রধান 
উপায়। কারণ তাহাদের শাবক স্বৃতি প্রায় লুপ্তপ্রায় হওয়ায় তাহাদিগকে 
যৌক্তিক স্মৃতির সাহাযোই ম্মরণ রাখিতে হয়। 

(১৪) অর্থবোধ-_অর্থহীন হইতে অর্থবুক্ত কথা বেশী মনে থাকে। 
ক্থতরাং অর্থযুক্ত নাকোর আকারে শব্দ ইত্যাদি শিক্ষ। করিলে এবং অর্থের 
অন্তসরণ করিয়া পন্ডিলে বেশী ঘনে থাকিবে । 

৫১৫) সরব 'পঠন ও নীরব পঠন-_কোন বিষয় অক্ষরশঃ মনে 
রাখিতে ভইলে সরন পঠনের প্রয়োজন, কোন বিষয়ের ভাব মনে রাখিতে 
হইলে নীরব পঠনই বেশী উপযোগী । 

ভুলিয়া যাওয়ার কারণ বা নিয়ম (125 0£ চ0:850508 )। 

(১) দুর্বল গ্রভাবের প্রতিক্রিয়। দীর্ঘকারণ স্মরণ থাকে না। তাই কোন 
বিষয়ের ধারণ! সূষ্পষ্ট ও গভীর ন। হইলে তাত] ম্মরণ থাকে না। 

(২) অর্থহীন বিষয় খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও দীর্ঘকাল ম্মরণ 
থাকেনা । সেরূপ অর্থাগ্রসরণ না করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিলে তাহা 
মরণ থাকেন।। 

(৩) কোন বিষর শিক্ষা করার পরও কয়েক বার পুনরাবৃত্তি না করিলে 
এবং ভুলির। যাওয়ার পুর্বে পুনঃ অভ্যাস না করিলে তাহা স্মরণ থাকেনা । 

(৪) কোন বিষ খুব ভালরূপ শিক্ষা কর! হইলেও দীর্ঘকাল তাহার 
পুনরাবৃত্তি বা] অভ্যাস না! করিলে তাহ। বিস্থৃতির গর্ভে নিমঙ্জিত হয়। 

(৫) দু£৪এএএর মতে কোন বিষয় শিক্ষার ফল বা কোন অভিজ্ঞতা 
অগ্রীতিকর হইলে তাহা স্মরণ থাকে ন। কারণ তাহার স্বৃতি কষ্টকর বলিয়! 
সকলে তাহা লোপ সাধন (16553101 ) করিতে চাহে। 

রর 


৯৮ শিক্ষা 


(৬) ড/203০2এর মতে কোন বিষয়ে শিক্ষায় ভাষার সাহায্যে না 
লইলে তাহা স্মরণ থাকেনা, তিনি বলেন যে ভাষার অভাবেই শিশু প্রথম ৩1৪ 
বৎসরের অভিজ্ঞতা ম্মরণ রাখিতে পারেনা । 

(৭) শিশু অবসাদগ্রস্ত হইলে অনেক স্পরিজ্ঞাত বিষয় ও স্মরণ করিতে 
পারেনা। তাই একটানা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে শেষের 
দিকে ভাল উত্তর দিতে পারেনা । 

(৮) কোন একটা প্রবলভাব বা চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া থাকিলে 
তাহার সহিত সম্পর্ক শুন্য অন্য বিষয়ের স্মৃতি জাগরিত করা যায় না। সেই 
জন্য একটা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া ২১ মিনিট বিশ্রামের পর অন্ত প্রশ্নের উত্তর 
লেখা ভাল। 
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(7 58)010010--1-00056101821 1১550110198, 01780), তা, 
(2) 0. 1২০55--010020011 01 12011001072] 13950000105, 089), এ 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
কল্পন৷ 


আমর! যখন কোন একটা জিনিষ দেখি তখন তাহার ছবি আমাদের 
মানস-পটে অঙ্কিত হয়। পরে জিনিষটা আমাদের চোখের সামনে না 
থাকিলেও আমরা একটু চেষ্টা করিয়া তাহার ছবি মনে জাগরিত করিতে 
পারি। যে মাননিক শক্তির সাহায্যে আমরা যে বস্ত বা বিষয় 
আমাদের কোন ইন্দ্িয়ের সমীপে উপস্থিত নাই তাহার মানসিক ছৰি 
গঠন করিতে পারি তাহাকেই কল্পনা বলে। কল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক 
ইন্দ্রিয়-বিষয়ের মানসিক ছবি গঠিত হইতে পারে। যথা, দর্শন বিষয়ক ছবি 
(18081 17786 ), শ্রবণ বিষয়ক ছবি, (80010015 1079.5০ ), প্রাণবিষয়ক 
ছবি (018০00 10086 ), স্পর্শবিষয়ক ছবি (0801091 1026০) ইত্যাদি । 
অর্থাৎ আমর! কল্পনার সাহায্যে যে কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ের অভিজ্ঞতার মানসিক 
ছবি জাগরিত করিতে পারি। 

কল্পন! তিন প্রকার, যথা,_ 

(১) পুনরুৎ্পাদনকারিণী কল্পনা (7২907০0০0৮৪ )__যে কল্পনার 
সাহায্যে আমর] পুর্বজ্ঞাত কোন বস্ত বা বিষয়ের ছবি পুনঃ পুনঃ মানস-পটে 
অস্কিত করিতে পারি তাহাকে পুনরু্পা্দনকারিণী ( [২617০0900৮6 ) 
কল্পনা বলে। এই শ্রেণীর কল্পনা স্থৃতিশক্তিরই নামান্তর মাত্র। কারণ 
ইহাতে আমরা পুর্বলদ্ধ মানসিক ছবিকেই পুনঃ পরিস্ফুট করি মাত্র। তবে 
পার্থক্য এই যে কোন মানসিক ছবির সাহায্যে না লইয়াও স্থৃতির কাজ হইতে 
পারে, কিন্ত কল্পনার কাজ হইতে পারে না। 

(২) প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা ( 0015000.০0 0: 22০67১৮7৮৩ )--- 
কোন বস্ত, বিষয় স্থান বা ঘটনার বর্ণন।'পড়িয়! বা শুনিয়া আমরা কল্পনা বলে 
তাহার ছবি মাঁনস-পটে অক্ষিত “করিতে পারি। ইহাকে প্রত্যক্ষকারিণী 
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কল্পনা বলে। কারণ ইহার সাহায্যে বণিত ব্যয় যেন আমাদের 
প্রতক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে আসে। 

(৩) উদ্ভাবনী বা সৃষ্টিকারিণী কল্পনা (0:5206)- €কান 
অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আমর কল্পনার সাহাযো একটা সম্পূর্ণ নূতন 
বস্ত বা বিষয়েরও ধারণ! করিতে পারি বা মানসিক ছবি গঠন করিতে পারি। 
এই প্রকারের কল্পনাকেই উদ্ভাবনী বা! হুষ্টিকারিণী কল্পনা বলে । যথা,_ 
পাখী বায়ু হইতে ভারী হইলেও যতক্ষণ শূন্যে উড়িতে থাকে ততক্ষণ ভূপতিত 
হয় না দেখিয়! একজন €বজ্ঞানিক মনে করিলেন যে যদি একটা কোনরূপ হাল্ক। 
যানকে পাখীর ন্যায় শূন্তপথে বেগে চালিত করা যায় তবে তাহ। ভূপতিত 
হইবে না এবং তাহার সাহায্যে মান্ষ পাখীর ন্যায় শূন্তপথে বিচরণ করিতে 
পারিবে । এইবপ কল্পনার ফলেই বর্তমান এরোপ্রেনের স্থাষ্ট হইয়াছে । তিনি 
কোনদিন এরোপ্লেন ন1 দেখিয়া থাকিলেও পুর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও 
সংমিশ্রণে বর্তমান এরোপ্রেনের ন্যায় একটা ষানের মানসিক ছবি গঠন করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই সময়ক্রমে এরোপ্রেন তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে । 
বস্তত: উদ্ভাবনী বা৷ স্ষ্টিকারিণী কল্পনাকেই মৌলিক কল্পনা বা বিশুদ্ধ 
কল্পনা বলা যায়। কারণ ইহাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইলেও 
ইহার ফলে যে নৃতন জিনিষ বা বিষয়ের ছবির স্ষ্টি হয় তাহ] পুর্ব অভিজ্ঞতার 
বস্ত বা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

পুর্ব অভিজ্ঞতার বা বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশন্য কোন মানসিক ছবি 
গঠন করাই যায় না। যাহাকে খেয়াল বা আকাশকুস্থম বলা হয় তাহাও 
বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্বশূন্য নহে! তাহা অসম্ভব কল্পনা বলিয়াই তাহাকে 
অবাস্তব কল্পনা! বা আকাশকুস্থম বল হয় এবং তাহার নিন্দ করা হয়। 

কল্পন! শক্তির প্রভাব বা গুরুত্ব। 

অনেকে খেয়াল ব৷ আকাশকুস্থম ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য না করিয়া 
কল্পনার অযথা নিন্দা করেন। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কল্পনার সাহায্য 
লইতে না শিখিলে আমাদের জ্ঞানভাগ্ডার নিতান্ত সংঙ্কীর্ণ থাকিয়া যাইত এবং 
উন্নতির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়! পড়িত। কেননা কল্পনার সাহায্য না 
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লইয়া আমরা প্রতক্ষ্যজ্ঞানের ক্ষেত্রের বাহিরের কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা 
করিতে বা চিন্তা করিতে পারি না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সকল সময় 
আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং পুনরুৎ্পাদিনী কল্পনার 
সাহায্য ব্যতীত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার চিত্রগুলিও পরে পুনঃ জাগরিত 
করিতে পারিতাম ন1 এবং ভবিষ্যতে কোন কাজে তাহাদের সাহাধ্য লইতে 
পারিতাম না। প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহাষ্য ব্যতীত আমরা পুস্তক পড়িয়া 
বা বর্ণনা শুনিয়া বধিত বিবয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারিতাম না। 
সকল লোকের উদ্ভাবনী বা! স্ষ্টিকারিণী কল্পনাশক্তি সমান না থাকিলেও এবং 
দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে তাহার প্রপ্নোজন না হইলেও, তাহার স্থান 
সর্বাপেক্ষা উচ্চে। কারণ কাহারও এই কল্পনাঁশক্তি না থাকিলে আমরা কোন 
নৃতন সত্য বা নৃতন জিনিষ আবিষ্ধার করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে 
সম্পূর্ণ অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে হইত, তাহার কোন পরিবর্তন করা বা 
কোন উন্নতি করা সম্ভব হইত না। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে 
মানবজাতি আজ উন্নতির এত উচ্চ মোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
একমাত্র উদ্ভাবনী কল্পনার সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে । 

কল্পনার সাহায্যেই সরল, ভাবপুর্ণ ও চিত্রমুপ্ধকর সাহিত্য ও সঙ্গীত রচনা 
করিয়! এবং সুন্দর মনোমুগ্ধকর চিত্র অস্কিত করিয়া মানুষকে অপরিসীম আনন্দ 
দেওয়া যায়; শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া মানুষকে সম্পদশালী করা 
যায়; নানা আশ্র্জজনক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয় এবং 
তাহাদের দ্বারা প্রকৃতিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া মান্ধষের হুখস্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি কর] যায়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পন! শক্জির ব্যবহার ও বিকাশের সুযোগ । 

বিভিন্ন প্রকারের কল্পনাশক্তির ব্যবহার করিবার স্থযোগ ও উৎসাহ দিয়াই 
শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ করা যায়। 

৪ ব্খ্সর বয়স হইতে ৮ বংসর পধন্ত শিশু সম্ভব-অসম্ভব বিচার না করিয়া 
অদ্ভূত পরীর গল্প ও দৈত্যদানবের গল্প প্রভৃতি শুনিতে ভালবাসে। শৈশবের 
এইরূপ অবাস্তব কল্পনাও তাহার কল্পনাশক্তিকে পুষ্ট করে একং 
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ভবিষ্যতে হুষ্টিকারিণী কল্পনার জন্য শিশুর মনকে প্রস্তত করে: কিন্ত 
ইহাতে আকাশকুস্ুম সৃষ্টির অভ্যাস গঠিত হইতে পারে এবং শিশু তাহার 
জীবনে বাস্তবজগতের সহিত মিল রাখিতে অসমর্থ হইতে পারে । এইজন্য 
700. 150০0585011 শিশুদের পরীর গল্প শিক্ষা দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
তবে তাহার পরিবর্তে মান্গষের দুঃসাহসিক কাজের কাল্পনিক গল্পও শিক্ষা 
দেওয় যায়। 

৯১০ বৎসর বয়সে বালকবালিকারা সম্ভব অসম্ভব বিচার করিতে শিখে ; 
তাং এই সময়ে তাহাদিগকে পুনরুৎ্পাদিনী ও প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার 
সাহায্যে নান! বিষয় শিক্ষা দেেওর1 যায়| প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
যাহা কিছু অভিজ্ঞতা হয় পরে তাভার বর্ণনা দিতে ও সময়ে সময়ে অতীত 
ঘটনার বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের পুনরুৎপাদিনী কর্পনা-শক্তির চা ও 
বিকাশ হইবে । স্মতির সাহায্যে কোন জীব ব! জন্কর ছবি আ্াকিতে দিলেও 
এই কল্পনাশক্তির বিকাশ হইবে । কল্পনার সাহাঁষ্যে বণিত বিষপের মানসিক ছবি 
গঠন করিয়া সুন্দর স্থন্দর বর্ণনামূলক কবিতা, ইতিহাসের গল্প, ভৌগোলিক 
বর্ণন। প্রভৃতি পড়িতে শিক্ষা দিলে তাহাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সঠিক হইবে এবং 
প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনাশক্তির চর্চা ও বিকাশ হইবে। বর্ণনা পড়িবার বা 
শুনিবার পরই নিজ ভাষায় বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের মনে বণিত বিষয়ের 
ছবি গঠিত হইয়াছে কিনা বুঝা যাইবে । প্রশ্নের সাহাযোও ইহা! পরীক্ষা 
করা যাঁয়। অঙ্কন বিদ্যায় কিছু দক্ষত। অর্জন করিলে বণিত বিষয়ের ছবি 
জ্াকিতেও দেওয়া যাইতে পারে । বস্ততঃ প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্যে 
শিক্ষা না করিলে ছাত্র কবিত। পড়িয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে 
না; ভৌগোলিক বর্ণনা পড়িয়। বিভিন্ন স্থান বা! প্রাকৃতিক অবস্থ। সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণ! করিতে পারে না; এঁতিহাঁসিক কাহিনী তাহার নিকট বাস্তব আকার 
ধারণ করে না। 

স্ষ্টিকারিণী কল্পনার বিকাশের জন্য শিশুগণকে প্রথমে কাদামাটি দিয়া নান। 
প্রকার জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়। যাইতে পারে ; কাগজ কাটিয়! ব। কাষ্ট 
টুকরার সাহায্যে ঘর, পুল, জন্ত ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারে, কাল্পনিক 
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মনোরোম চিত্র ঝাকিতে পারে ; কতকগুলি প্রাণী, মানুষ ও স্থানের নাম বলিয়া 
তাহাদের সাহায্যে কবিত1 ও গল্প রচনা করিতে দেওয়া যাইতে পারে 
সমস্তামূলক পদ্ধতিতে নানা প্রকার কাজ করিতে দেওয়! যাইতে পারে। তবে 
দেখিতে হইবে যে তাহার! যেন কেবল অনুকরণ করিয়া কাঁজ না কবে, চিন্তা 
ও কল্পনার সাভায্যে এই সমস্ত কাজ করে। 

যৌবনোন্ুখ বয়সে বালকবালিকার! অত্যস্থ ভাবপ্রবণ হয় এবং তাহাদের 
কল্পনা নিজ বিষয়ক ও আদর্শমূলক হয়। তাহারা এই সময়ে তাহাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে 
আদর্শমূলক কাল্পনিক চরিত্র স্ষ্টির, কবিতা! রচনার 5 চিত্র অস্কনের সুযোগ 
দেওয়। যাইতে পারে। খ্যাতনাম। মনীধিগণের জীবনী শিক্ষ! দিয়া তাহাদের 
আদর্শে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা (0121) ) তৈয়ার করিতে উৎসাহ 
দেওয়। যাইতে পারে। 

যৌবনোন্মুখ বয়সের পর কল্পনা শক্তি হ্রাস পাদ, কিন্ত লোপ পায় না। 
তখন মানুষ কোন উদ্দেশ্ত সাপনের জনি কল্পনার আশ্রয় লইরা থাকে । কিন্ত 
তখন ভাবপ্রবণত! কমিয়1 যার এবং ইচ্জাশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয় বলিয়! তাহার! 
ধৈর্যের সহিত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহাযোও 
সংমিশ্রণে নৃতন জিনিষ স্থষ্টির কল্পনায় বিভোর থাকিতে পারে। স্থতরাং এই 
বয়সেই প্ররুত উদ্ভাবনী কল্পনার বেশী চর্চা হইতে পারে । ভাববৃত্তির সাহায্যে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দ্রিলেই উদ্ভাবনী কল্পনা শক্তির বিকাশ হয়। 

সংক্ষেপে বলা বলা যায় যে বিভিন্ন কল্পন! শক্তির ব্যবহার করিয়া নান! 
বিষয় শিক্ষা দেওয়া গেলে কল্পনাশক্তিরও বিকাশ হইবে এবং শিক্ষা- 
দান কাষ'ও অধিকতর ফলপ্রসু এবং আনন্দদায়ক হইবে। 
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চতুদর্শ পরিচ্ছেদ 


যুক্তি ও বিচার 


( 2:29.50131175 ৫. 70051776170) 


দুই বা বনু বস্ত বা বিষয়ের তুলনা! করির! তাহাদের মধ্যে কি 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, কি জন্বন্ধ আছে, কোনটা ভাল, কোন্ট। 
মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার জন্য যে মানসিক কাজ করিতে হয় 
তাহাকে বিচার বলে। বিচার কার্যকে দুই ভাগ্গে বিভক্ত করা যায়, যথা, 
তুলন। ও সিদ্ধান্ত। অবশ্ত ভালরূপে তুলনা করিবার জন্য বস্তু ব| বিষয়কে 
বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতে হয়! বস্থতঃ তুলনাই বিচারের ভিত্তি। ছুইটি 
বস্ত, কাজ বা ধারণার তুলনা করিয়াই আমরা একটা সিদ্ধাস্থে আসিতে পারি। 
কেবল একটা বস্তু বা বিষয়ের বিচার কঙ্গিতে হইলে তাহার ভ্ভাল দিক ও খারাপ 
দিকের তুলনা করিয়াই আমরা তাহা ভাল কি মন্দ সিদ্ধাস্ত করি। অথবা সেই 
জাতীয় ভাল বস্ত বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে তাহার সহিত 
তুলনা করিয়াই সিদ্ধান্ত করি । যে ধারণ বা আদর্শের সাহায্যে আমর! একটা 
বস্ত বা বিষয়ের বিচার করি তাহাকে বিচারের মাপকাঠি (90074579) বলে। 
অপর দিকে সিদ্ধান্ত করাই বিচারের ফল বা পরিণতি । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারি, ততক্ষণ পর্যস্ত আমাদের বিচার 
কার্ধ সম্পূর্ণ হয় না। 

যুক্তির সাহায্যে বিচার 

ইহ] ছাড়া আরও এক প্রকারের বিচার কার্য করিতে য় । যুক্তির 
সাহায্েই এই বিচার কার্য সম্পাদিত হয়। যুক্তি দ্বিবিধ,_ আরোহী 
(17050০0৮০ ) ও অবরোহী (4০94০৮৮০)। কতকগুলি উদাহরণ 
হইতে একটা সি্ধাস্ত করাকে আরোহী প্রণালী বলে। তাহার পর 
সেই নিঙ্কান্তের প্রয়োগ করিয়া নুতন নৃতন উদ্াহরণের বিচার করাকে 
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অবরোহী প্রণালী বলে । যথা, রাম মরিয়াছে, শ্তাম মরিয়াছে, যছু মরিয়াছে, 
স্থতরাৎ মানুষ মরণশীল ( আরোহী-প্রণালী )। মানুষ মরণশীল । রাম, শ্যাম 
ও যদ মানুষ; স্ৃতরাং তাহারা সকলে মরিবে (অবরোহী প্রণালী )। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, যুক্তি বিচার- 
কাষেরই অংশ। তুলনা বা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ছুইটা লইয়াই বিচার-কার্য 
সম্পূর্ণ হয়। 


বিচার শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা । 


বিচারের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন বস্তর বা বিষয়ের সঠিক 
জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। কেননা তাহার ভালমন্দ ছুই দিক বিচার 
করিয়া ন! দেখিলে তাহার সঠিক জ্ঞান লাভ হয় না। সেরূপ অন্য বস্তর সহিত 
তাহার সাদৃশ্ঠ ও বৈসাদৃশ্ঠ তুলন। করিয়া না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে জাতিজ্ঞানও 
হর না। শুধু তাহ] নহে. ছুইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্যও বিচার শক্তির সাহাধ্য লইতে হয়। জ্ঞান লাভের জন্ত যেমন 
বিচারের প্রয়োজন জ্ঞান ঠিক ভাবে ব্যবহার করিয়া কাজকরিবার জন্যও 
বিচারের সাহায্য লইতে হয়। কেননা কোন্‌ কাজ ভাল এবং কোন্‌ 
কাজ মন্দ তাহ] বিচার করিয়াই আমরা! ভাল কার্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং 
মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। সুতরাং শিশুর চরিজ্রগঠনের জন্যও 
তাহার বিচার শক্তির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন । বস্ত্তঃ ভাল মন্দ ঠিক 
ভাবে বিচার করিয়া কাজ করার শক্তিদানই প্রকৃত চরিত্র গঠন । 


বিচার শক্তির বিকাশের উপায়-_ 


(১) প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান বৃদ্ধি। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান 
বৃদ্ধির ফলে যতবেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ততই প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও তুলনা 
করিয়! ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শক্তি জন্মে। ভাল প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
জাতিজ্ঞান না থাকিলে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনা বেশী । 

(২) প্রত্যেক বিষয় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে উত্সাহ দান ও 
অভ্যাস গঠন । কি শারীরিক, কি মানসিক সমস্ত শক্তিই ব্যবহার বা চর্চার 


১০৬ শিক্ষা 


ফলেই বিকশিত হয়। স্কৃতরাৎ বিচার করিয়া কাজ করিলেই বিচার শক্তিরও 
বিকাশ হয়। 

(৩) বিনাবিচারে অগ্ঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস ত্যাগ । অবশ্য 
শিশুরা প্রথমে বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি 
গুরুজনের নির্দেশমত তাহাদিগকে চলিতে হয়। কিন্ত বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
বিনাবিচারে বা অন্ধভাবে অন্যের নির্দেশমত কাজ করার অভাস ত্যাগ করিতে 
হইবে। উহার অর্থ এই নহে যে তাহার্দিগকে সকল সময় গুরুজনের অবাধ্য 
হইতে হইবে । গুরুজন তাহাদের মঙ্গলাকাজ্দী এবং তাহাদের বিচার ক্ষমতা 
বেশী, এই ঢুই কথা ম্মরণ রাখিয়া তাহণদের আদেশ বিশ্লেষণ করিয়। দেখিলেই 
দেখা যাইবে যে গুরুজন ন্যাধা ও মঙ্গলজনক আদেশই দিয়াছেন। তবুও সন্দেহ 
থাকিলে বিনীতভাবে তাহা প্রকাশ করিতেও পারে, বরং তাহা করিতে উৎসাহ 
দেওয়া উচিত। তবে সম্পূর্ণ বয়োপ্রাপ্ঠির পরে নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া 
অন্য কাহারও সিদ্ধান্ত মানিয়! চল উচিত নহে। 


(8) প্রবৃত্তি বা ভাবগ্রবণত৷ দমন করিতে শিক্ষাদান । 

প্রবৃত্তিবশে বা! ভাবাবেগে নিজ প্রীতিকর কাজ করিতে গেলে ভূল করিবার 
সম্ভাবন] বেশী থাকে । ভাল লাগিতেছে বলিয়াই কোন কাজ কর! উচিত নহে, 
ভাল লাগিতেছে না বলিয়া! কোন কাজ অবহেল। করাও উচিত নহে । বিচার 
করিয়! দেখিতে হইবে যে যে কাজ ভাল বোধ হইতেছে তাহ! প্রকৃতই ভাল কা 
মঙ্গলকর কিনা, যাহ1 খারাপ বোধ হইতেছে তাহা প্ররুতই খারাপ বা 
অনিষ্ঠকর কিন।। 

(৫) তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিবার অভ্যাস ভ্যাগ্ধ। 

যথাযথরূপে বিশ্লেষণ ও তুলন! না করিয়' তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিলে ভূল 
সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনাই বেশী। স্থৃতরাং ছাত্রগণকে ধার স্থির ভাবে বিচার 
করিয়া! কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । 

ডে) ভাল আদর্শের সাহায্যে বিচার । শিশুদের সামনে সর্বদা ভাল 
ভাল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত তুলনা করিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । 


শিক্ষা ১০৭ 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিচারশক্তির ব্যবহারের ও বিকাশের সুযোগ । 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিচারশক্তির ব্যবহারের স্থযোগ পাওয়া যায় এবং 
তাহার সদ্যবহার করিয়! বিচারশক্তির বিকাশ করা! যায়। প্ররুত শিক্ষাদান 
করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তু, বিষয় বা কাজ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার 
প্রবৃত্তি জাগাইতে হয় ও সুযোগ দিতে হয়। কারণ বিচার করিয়া গ্রহণ না 
করিলে জ্ঞান ছাত্রের নিজন্ব হইতে পারে না। সমস্ত শিক্ষাকার্ষের সহিত 
বিচার কার্ষের এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে যে বিচারশক্তির চর্চা বা বিকাশের জন্য 
কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থ্যার গ্রয়োজন হর ন1। বিচারশক্তির ব্যবহার ও বিকাশের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিলেই ছাত্রের বিচারশক্তির 
বিকাশ হইবে। কয়েকটি উদ্বাহরণের সাহায্যে তাহা নিম্নে প্রদণিত 
হইল । 

(১) কিপ্তারগার্টেন ও মণ্টেসরী প্রণালীতে যে সমস্ত খেলা বা কাজের 
বাবস্থা আছে তাহা ঠিকভাবে সম্পাদন করিলে বিচারশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 
যথা, বিভিন্ন আকারের বা! বর্ণের জিনিষগুলি ঠিকভাবে সাজাইতে হইলে যথেষ্ট 
বিচার করিতে হয়। 

(২) ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষাদানের € 52756 0:9111076 ) সময়ও বিচার 
শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায় । 

(৩) খেলা ও পড়া শিক্ষা _বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষাদানের সময় 
তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও.বৈসাদৃশ্ঠ দেখাইলে বর্ণগুলি সহজে মনে থাকে এবং 
বিচারশক্তিরও বিকাশ হয়। আদর্শের সহিত ভালরূপে মিলাইয়া লিখিতে 
দিলেও বিচার করিতে হয়। 

(৪) চিত্রাঙ্কন - ছবি দেখিয়! ব! আদর্শ দেখির়1 চিত্রাঙ্কন করিবার সময় 
অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া বিশ্লেষণ ও তুলনা! করিয়া তআ্বাকিতে শিক্ষা দিলে 
বিচারশক্তির চর্চা হয়। 

(৫) কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দ্রিলে বিচারশক্তির 
যথেষ্ট ব্যবহার ও বিকাশ হয়। 

(৬) প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রীকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং মানব- 


১০৮ া শিক্ষা 


জীবনের উপর প্রারুতিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব দেখাইয়া ভূগোল শিক্ষা দিলেও 
বিচারশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে। 

(৭) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় সুত্র গঠনে ও প্রয়োগে বিচারশক্তির যথেষ্ট 
ব্যবহার হয়। 

(৮) বিচারশক্তির ব্যবহার ন! করিয়া জ্যামিতি ও গণিত শিক্ষা করাই 
যায় না। 

(৯) নৈতিক শিক্ষাদানের সময় ভালমন্দ বিচার করিবার যথেষ্ট স্থযোগ 
দেওয়া যায়। 

বস্ততঃ সকল বিষয় শিক্ষাদানেই বিচারশক্তি ব্যবহার কর! যায়। 
কেবল তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয়। 

[২0101618005 : 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


বুদ্ধিবৃত্তি 


€ 71005111521)06 ) 
বুদ্ধি বলিলে একটা মানসিক শক্তি বুঝায়। কিন্ত তাহা কিরূপ 


মানসিক শক্তি সে সম্বন্ধে নানা মত আছে । যথা, 
(১) নিজেকে নৃতন কোন অবস্থার উপযোগী করিয়া লওর়ার শক্তি। 
(২) উচ্চ চিন্তাশক্তি, বিশেষতঃ বস্তৃসম্পর্কশূন্ চিন্তাশক্তি । 
(৩) শিক্ষা করিবার শক্তি। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে শিক্ষা ও চিন্তা করার মানিক শক্তি বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে। 


শিক্ষা ১০৯ 


91796217091) বুদ্ধিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন_€১) সাধারণ 
মানসিক কার্ধশক্তি (3606191 106172] 21561:55), এবং (২) বিশেষ 
কোন মানসিক কার্ষশক্তি। তাহার মতে সকল মানসিক কাজে সাধারণ 
মানসিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় । যথা, এই সাধারণ মানসিক শক্তির 
সাহায্যেই মানুষ চিন্তা শিক্ষা, কল্পনা ও বিচার করিতে পারে। স্থৃতরাং 
কেহ এই সকল মানসিক কাজ করিতে পারিলে তাহাকে বুদ্ধিমান বল! ষায়। 
এই সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশেষ কোন কার্ধশক্তির সংযুক্ত কার্য ফলেই 
মানুষ সেই বিশেষ কার্ষে সফলতা লাভ করিতে পারে। 


বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ 


শারীরিক কাজের বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা যেমন আমাদের 
শারীরিক বিকাশ হয়, সেইরূপ মানসিক কাজের দ্বারা বা মানসিক শক্তির চর্চার 
দ্বারাই আমাদের মানসিক বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু যেমন কেবল 
একপ্রকার শারীরিক কাজ বা ২1১টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত 
শরীরের বিকাশ হয় না, সেইরূপ কেবল একপ্রকারের মানসিক কাজ করিয় বা 
২।১ট1 মানসিক শক্তির চর্চা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহার চিন্তা, কল্পনা, বিচার, 
স্বৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
তবে পুর্ব কালের ন্যায় এই সমস্ত মানসিক বৃত্তির স্বতন্ত্র বা কৃত্রিম চর্চার ব্যবস্থা 
করা উচিত নহে । সকল মানসিক বৃত্তিগুলির ব্যবহার করিয়া নান! প্রকারের 
মানসিক কাজ করিতে দেওয়া হইলেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ 
হইবে। 

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা ও ভাহার প্রয়োজনীয়তা ৷ 

বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাত্রের স্বভাবজাত মানসিক 

শক্তি নির্ধারনের জন্য এক প্রকার বুদ্ধি মাপক পরীক্ষার ([776611186700 


[55 ) প্রচলন হইয়াছে । এমন কি ইহার ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনেক 
বিভাগে প্রবেশার্খী নির্বাচন করা হয়। 


১১০ শিক্ষা 


ইহা দেখা গিয়াছে যে শিশুর মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি জন্মগত এবং 
তাহার বিকাশ ও বংশান্বর্তনের দ্বারা অনেকটা সীমাবদ্ধ। সুতরাং শিশু কি 
মানসিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহ। জানিতে পারিলে তছ্ুপযোগী 
শিক্ষাব্যবস্থা করিয়! তাহার বিকাশের খুব বেশী সাহায্য করা যায়। কারণ যে 
শিশু মেধাবী তাহাকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার যতদূর 
বিকাশ সাধন সম্ভব, ক্ষীণমেধা শিশুকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় না 
বা তাহার ততদূর বিকাশ সাধন সম্ভব নহে । 

ইহা ছাড়া বুদ্ধি মাপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক শক্তি অনুযায়ী 
ছাঁত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়! ততুপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা করা যায়। 
ইহার সাহাষ্যে কোন ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী এবং কোন ছাত্র 
শ্রমশিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জন করার যোগ্য তাহ ও নির্ধারণ করা যায়। 
কোন ছাত্র পরীক্ষায় অরুতকার্য হইলে বুদ্ধি মাপক পরিক্ষার সাহায্যে নিরূপণ 
করা যায় যে মানসিক শক্তির অভাবে বা মনোযোগ ও পরিশ্রমের অভাবে 
সে অরুতকার্য হইয়াছে । সর্বশেষ বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে কোন ছাত্র 
কোন ব্যবসায়ে সফলতা! লাভ করিতে পারে তাহাও নির্ধারণ করা যায় এবং 
তাহাকে তছুপযোগী শিক্ষা দেওয়া! যায়। 

সাধারণ পরীক্ষা ও বুন্ধিমাপক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে 
প্রথমটি ছাত্রের অর্জিত জ্ঞান ব। শক্তি পরীক্ষা করে, দ্বিতীয়টি ছাত্রের 
স্বভাবজাত মানসিক শক্তি ব! বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করে। অবশ্য বুদ্ধি- 
মাঁপক পরীক্ষায়ও কোন না কোন বিষয়ের ব্যবহার করিতে হয় এবং বিষয়ের 
জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার্থীর যাহা জানা আছে সেরূপ 
সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অজিত জ্ঞান বা শক্তির পরীক্ষা না হইয়া 
স্বভীবজাত মানসিক শক্তিরই পরীক্ষা হইবে। যথা, ২০ হইতে ১ পর্যন্ত 
পিছন দিকে গণনা করিতে বলা যায়। তাহা ছাড়া কেবল একটা পরীক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিয় সিদ্ধান্ত করিলে ভূল হইবার 
সম্ভাবনা আরও কম থাকিবে। | 

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সময় ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে স্বভাবজাত 


শিক্ষা ১১১ 


বুদ্ধির বিকাশ সময়সাপেক্ষ ; স্ৃতরাং বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের জন্য বিভিন্ন 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্র কোন 
প্রশ্মগুচ্ছের উত্তর দিতে পারে সেই প্ররশ্নগুচ্ছ সেই বয়সের ছাত্রের 
মানসিক শক্তি নিরদেশিক বল যায়। এইবরূপে এক-এক বয়সের অনেক 
ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের মানসিক শক্তি নির্দেশক এক 
প্রশ্নগুচ্ছ ( 20873 ০৫ 6৪505) গঠন কর! ষায়। পরীক্ষার ফলে দেখা 
গিয়াছে ষে একই বয়সের সকল ছাত্র তাহাদের উপযোগী সকল প্রশ্নের শুদ্ধ 
উত্তর দিতে পারে না। কেহ তাহা হইতে বেশী বয়সের ছাত্রের উপযোগী 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, অন্ত কেহ কেবল তাহা হইতে কম বয়সের 
ছাত্রের উপযোগী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে । কোন ছাত্র যে বয়েসের 
ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্জের উত্তর দিতে পারে তাহাই তাহার 
মানসিক বয়স 075009] ৪8০) বল। হয়। কোন ছাত্রের মানসিক 
বয়স ও জন্ম হিসাবে বয়সের অনুপাতকেই তাহার বুদ্ধি নির্দেশক সংখ্যা 
(00611156702 00:00161)6) বলা হয়। সংক্ষেপে ইস্াকে বু$ সঃ €. 0.) 
মানসিক বয়স, 
জন্মহিসাবে বয়স 

একজন ১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্র যর্দি ১২ বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সকল 
প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে তাহার বুঃ সঃ (বুদ্ধিনির্দেশক সংখ্য1) 
-, ১৫১০০-১২* হইবে । অন্য একজন ১* বৎসরের ছাত্র যদি মাত্র ৮ 
বৎসরের বয়সের ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তাহার 


বু সঃ-১৯ ১০০-:৮০ হইবে। 


বল। যায় । যথা, ৮১০০-বুঃ সঃ। 


অনেক সময় দেখা যায় ষে একজন শিশু যে কেবল কোন নিদিষ্ট বয়সের 
উপযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহ1 নহে, তাহার বেশী বসের 
উপযোগী কয়েকটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। ইহার সাহায্যে শিশুর 
মানসিক বয়স আরও সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য [22087 নিম্নলিখিত ভাবে 
হিসাব করিতে বলিয়াছেন। এক এক ছেলের মানসিক বয়স নির্ধারণের 


১১২ শিক্ষা 


জন্য ছয়টি প্রশ্ন ব্যবহার করিয়া কোন ছাত্র যে বয়সের উপযোগী 
সকল প্রন্মের উত্তর দিতে পারে তাহার সহিত তাহা হইতে বেশী 
বয়সের ছাত্রের উপযোগী যত প্রম্মের উত্তর দিতে তাহাদের প্রত্যেক 
প্রশ্মের জন্তা বৎসর প্রতি ২ মাস করিয়৷ যোগ দিলে তাহার মানসিক 
বয়স সঠিক ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে। যথা, একজন ১০ বৎসর বয়সের 
ছাত্র যদি মাত্র ৮ বৎসর বয়সের জন্য নিদিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে পারে, 
৯ বৎসর বয়সের ছাত্রের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ও ১০ বৎসর বয়সের 
ছাত্রের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তবে তাহার মানসিক হইবে-__ 

৮ বৎসর +৪ মাস+৪ মাস-৮ বৎসর ৮মাস। তাহার বুঃ সঃ হইবে 


৮ ১৫১০০ 2 _৮৬" ৬৬ | 
৩ ১০ 


বুদ্ধিনির্দেশক সংখ্যানুষায়ী শিশুর শ্রেণী বিভাগ 
(১) নুঃ সঃ ([. 0.) ৯০ হইতে ১১০ হইলে সাধারণ মেধা (০৮৪:০£০) 


(২) ৮ ৮০ ১, ৯০ »  অল্পমেধা (৫0511) 

(৩) ৯ ৭০ এর নীচে হইলে ক্ষীণমেধ। (256516-701506৭) 
(৪) রী ১১০_-১৪০ হইলে উচ্চমেধা (56001 1266116০0). 
(৫) ১ ১৪০ এর উপর হইলে অপাধারণ মেধা (5০183). 


এখন পর্যন্ত বুঃ সঃ ১৮৫ হয় এমন শিশু পাওয়া গিয়াছে । খ্যাতনাম। 
মনীধিগণের বুঃ সঃ তাহার বেশীও হইতে পারে বলিয়া! অনুমান করা যাঁয়। 

ব্যক্তিগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা । ইহাতে সাধারণতঃ: এক এক ছাত্রকে 
মৌখিক প্রশ্ন করিরা পুর্বোক্ত প্রণালীতে তাহার বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয়, ছুই 
প্রকারে এই প্রশ্ন করা যায়। যথা, (ক) কাজের আকারে ও (খ) ভাষার 
সাহায্যে । 

কে) কাজের আকারের প্রশ্নের নমুনা! (৩ বংসর বয়সের উপযোগী ) 

(১) তোমার নাক, কান, ঈ্াত, জিহবা, হাত, পা, উরু, নখ, চুল ইত্যাদি 
দেখাও । 


শিক্ষা ১১৩ 


(২) কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের নাম বলিয়া! জিনিষগুলি 
দেখাইতে বলা যায়। 

(৩) কতকগুলি কাঠের টুকরা সাজাইয়। একটা ঘর বা পুল রি 
করিতে বল] যায়। 

€€৫ বৎসর বয়সের উপযোগী )। 

(১) বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেওয়া আছে সেগুলি সাজাইয়! একটা 
মানুষ ব! জন্তর ছবি তৈয়ার কর! 

(২) একটা ছবির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্রিত করিয়1 ছবিটি তৈয়ার কর। 

€৩) একটা ছবির যে অংশগুলির অভাব আছে তাহ! সরবরাহ কর। 


(খ) ভাষা মূলক প্রশ্ন 

(১) এই জিনিষগুলির ব। তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির নাম বল। (৩ বসর 
বয়স) 

(২) এই প্রাণী || জিনিষের ছবিতে কি কি অংশ নাই বল। (৫ বৎসর 
বয়স) 


(৩) ১ হইতে ২০ পর্যন্ত উপ্টাদিকে গণনা করা (৮ ব২সর) 

(৪) তোমার বাড়ীতে একজন অপরিচিত লোক আসিলে তুমি কি করিবে? 
(১০ বৎসর ) 

€) এক মিনিটের মধ্যে তুমি যতগুলি শব্দ বলিতে পার বল (৯ বসর ) 

দলগত পরীক্ষা € 0:00 [55 ), 

ইহাতে অনেকগুলি বালককে একসঙজে পরীক্ষা করিতে হয়। 

ইহার দ্বারা কাহারও বুঃ সঃ নিরূপণ করা! হয় না । তাহাদের মধ্যে কাহার 
বুদ্ধি বেশী এবং কাহার বুদ্ধি কম তাহাই পরীক্ষা করা হয়। কতকগুলি ছোট 
ছোট প্রশ্নও প্রত্যেকের ১৩টি উত্তর লিখিয়া দিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ- উত্তর 
বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়। অথবা পাদ পুরণ করিতে দেওয়া হয়। 
ইহার জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য নিদিষ্ট নম্বর 
থাকে। যে ছেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লইতে 
পারে এবং যত বেশী নম্বর পাইতে পারে, সেই ছেলে তত বেশী বুদ্ধিমান 


১১৪ শিক্ষা 


বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি 
নান। বিষয়ে এমন প্রশ্ব থাকিতে পারে ষাহাদের উত্তর সকল পরীক্ষার্থীর 
জানা থাকার সম্ভাবন]। স্থৃতরাং ইহাতে যে বেশী নম্বর পায় তাহার 
বুদ্ধি তত বেশী বলিয়। সিদ্ধান্ত করা বায়। 


দলগত পরীক্ষার প্রশ্নের নমুনা । 

(১) জঅম্পূর্ণ কর 

গাভী...দ্রেয়। মত্স্ত'--বাস করে। মানুষ দিবসে-'.করে রাত্রিতে-'যায়। 

(২) নিম্নলিখিত জিনিবগুলির মধ্যে ছাগলের যেগুলি থাকে তাহাদের 
নীচে দাগ দাও £-_শিত খুড়ঃ লোম, হাত, পাখা, লেজ, খুর, ঠোট । 

(৩) ঠিক উত্তর দাও - 

ভাল ছেলের কি পাওয়া উচিত? শান্তি ভৎসনা, পুরস্কার, ঘর, খাদ্য! 

(৪) হ!কি ন। বল। 

তাত্র কি একটা পাথর? 

কয়লা! কি একটা ধাতু ? 

চাপা কি একটা ফুল? 

(৫) যে শব্দগুলি প্রথমটির সহিত সম জাতীয় নহে সেগুলি কাটিয়! দাও । 

স্থণীল-_ গোপাল, কাপড়, গঙ্গা, মতি, হিমালয়, যছু, সাধু, পরিমল । 

(৬) এই পর্যায়ের (9699এর ) আর ৩টি সংখ্যা দাও £--২১ ৪, ৮ 

সঠিকভাবে বুদ্ধি নির্ধারণ করিতে হইলে তিন প্রকারের পরীক্ষা করিতে 
হুয়। যথা, 

(ক) কঠিন কাজ করিবার শক্তি পরীক্ষা । যে যত বেশী কঠিন 
মানসিক কাজ করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান | 

(খ) বেশী কাজ করিবার শক্তি পরীক্ষা । একই কাঠিন্যের মানসিক 
কাজ যে ধত বেশী করিতে পারে সে' তত বেশী বুদ্ধিমান। 

(গ) দ্রেত কাজ করিবার শক্তি পরীক্ষা-_যে যত দ্রুত মানসিক কাজ 
করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান । 


শিক্ষা ১১৫ 


বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে নিন্ঘলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । 

(১) মানসিক বয়স ১৬ বুসরের পর আর বৃদ্ধি পায় না। অল্প- 
মেধা বালকগণ আরও কম বয়সে মানসিক বয়সের শেষ সীমায় পৌছায় । ১৬ 
বৎসরের বালক ও ৩০ বৎসর বয়সের লোকের মানসিক বয়স এক। তবে 
অসাধারণ মেধাবী লোকের মানসিক বয়স ইহার পরেও পাইতে পারে । 


(২) গড়পড়তা স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধিমন্তায় সমস্ানীয়। 

(৩) নানা রকম মানসিক শক্তি ( 1761)09]1 20111665 ) আছে-_যথা, 
বিচারশক্তি, স্মরণশক্তি, কল্পমাশক্তি প্রভৃতি । কিন্ত তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
কাজ করে না। একটা সাধারণ মানসিক শক্তি আছে যাহা সমস্ত 
মানমিক কাজে নিয়োজিত করা বায়। তবে কাহারও বুদ্ধি পরিমাপের 
জন্য নানা মানসিক শক্তির পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

(৪) ভচ্চ মানসিক শক্তির সহিত প্রবল ইচ্ছাশক্তির যোগ হইলে মানুষ 
প্রতিভাশালী হয়। তাহার সহিত চতুরতার (০1ড215933) যৌগ হইলেই লে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে । 


বালক বালিকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির বা প্রকৃতির 
পার্থক্য । 


বালক বালিকাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা প্রকৃতিগত যতটা 
পার্থক্য আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা, পরীক্ষার ফলে তাহা সমথিত হয় না। 
তবে ইহ সত্য যে তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে। 
যথা, বালকেরা হস্তচালনা, শারীরিক শক্তি, কষ্টসহিষণতা, দ্রতগতি প্রভৃতি 
বিষয়ে বালিকাদের হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহ ছাড়া ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি, সামাজিক 
প্রবৃত্তি বিষয়েও বালকের! শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের মত। কিন্তু বালিকারা 
চিন্তাশক্তি ও স্থৃতিশক্তিতে বালকর্দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার! বালকদের 
অপেক্ষা অধিক ভাব্প্রবণ বলিয়া অনেকের মত। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 
বালকদের গণিতে ও হাতের কাজে এবং মেয়েদের সাহিত্যে অধিকতর 


১১৬ শিক্ষা 


যোগ্যতার পরিচয় পাঁওয়1 গিয়াছে । অন্যান্ত বিষয়ে তাহারা প্রায় সমান বলা 
যায়। কিন্ত বালকবালিকাদের মধ্যে এই পার্থক্য কতটা প্রকৃতিগত এবং 
কতটা পরিবেষ্টনীর প্রভাব বা শিক্ষার ফল তাহা ঠিক করিয়া বল! 
যায় না। 


বিভিন্ন মেধার শিশুগণের উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি । 


সাধারণ বিগ্ভালয়ে যে সকল শিশু শিক্ষালাভ করে তাহাদিগকে তাহাদের 
মেধানুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, 

(১) উচ্চ মেধা (বুঃ সঃ ১১০-_-১৪০) (২) সাধারণ মেধা ( বুঃ সঃ 
৯০-_-১১০) (৩) অল্প মেধা (বুঃ সঃ ৭০--৯০) (অসাধারণ মেধার 
শিশুগণ যে কোন অবস্থায় শিক্ষালাভে দ্রুত উন্নতি করিবে। তাহাদের 
জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। 
ক্ষীণমেধ শিশুগণকে (বুঃ সঃ ৭০এর নীচে ) সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়াই 
যায় না, তাহাদের জন্ত ব্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন কর! প্রয়োজন । ) 

আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি সাধারণ মেধা 
শিশুগণেরই উপযোগী । সুতরাং উচ্চ মেধ এবং অল্প মেধা শিশুগণের 
শিক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়েজন। ইহার জন্য তাহাদিগকে স্বতন্ 
দলতুক্ত কর! প্রয়োজন । 

উচ্চ মেধ! শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিয়্লিখিত বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করা যায়। 

(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই সকল শিশুর শিক্ষা আড়ন্ত করিতে 
হয়। কিন্তু উচ্চ মেধ! শিশুগণ বেশী দিন বস্তর সাহায্যে শিক্ষা করিতে চাহে 
না। তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব বস্ত সম্পর্ক শুন্য 9950:8০6) বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া উচিত । যথা, বস্তর সাহায্যে বেশীদিন গণিত শিক্ষা না দিয়! লেখা 
খখ্যার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়। 

(২) তাহাদিগকে যতদুর সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব নিজ চেষ্টায় শিক্ষা 
করিতে উৎসাহ দেওয়! উচিত। | 


শিক্ষা ১১৭ 


(৩) তাহাদিগকে শ্রেণীপাঠনার অতিরিক্ত ও কঠিনতর কাজ দেওয়! 
গুয়োজন। 

(৪) পুনরালোচন! ও শ্বত্র গঠন ব] সিদ্ধান্ত করার সময় কঠিনতর 
প্রশ্নগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত । 

(৫) তাহাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বর্ণনীমূলক পদ্ধতি হইতে ৬্টন 
পদ্ধতি, কার্য সমস্যা পদ্ধতি (01:০1০০6 71০70), আলোচনা পদ্ধতি, 
সন্রেটিক পদ্ধতি, গবেষণ। পদ্ধতি প্রভৃতি বেশী উপযোগী । 

(৬) কোন শ্রেণীর জন্ত নির্দিষ্ট এক বৎসরের কাজ তাহা অপেক্ষা 
অল্প সময়ের মধ্যে সমাঞ্চ করিতে পারিলে তাহাদিগকে বৎসর শেষ হইবার 
পুর্বেই প্রমোসান দেওয়া উচিত। তাহা না করিয়া তাহাদিগকে অল্প মেধা 
শিশুগণের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়! চলিতে দিলে তাহারা নিরুৎসাহ 
ও অসহিষ্ণু হইবে। 

অল্প মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করা! যায় £-_ 

(১) তাহাদিগকে যত বেশী সম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তর সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। বস্তর সাহায্যে প্রত্যেক বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার 
পুর্বে তাহাদিগকে বস্ত সম্পর্ক শূন্য (9১5:9০0 ) বিষয় শিক্ষা দেওয়া! উচিত 
নহে। এই উদ্দেশ্তে বস্ত, আদর্শ, ছবি, নঝ্মা, মানচিত্র প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহার 
করিয়া তাহাদিগকে পাঠ দেওয়া উচিত । 

(২) যত বেশী সম্ভব কাজের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। ম্খটির কাজ, কাগজ কাটা, বেতের কাঁঞ্, কাঠের কাজ ও নানা হস্ত 
শিল্প এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। 
ইহ1 ছাড়া কার্য সমস্যা পদ্ধতিতে নানা কাজ করিয়। শিক্ষা করিতে 
দিতে হইবে । 

(৩) উদ্াহরণের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে 
হদয়ঙ্গম করিতে পারে নাঁ। স্থৃতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদানের সময় যত বেশী 
সম্ভব উদ্দাহরণ দিতে হইবে এবং তাহাদ্দিগকেও নিজে যত বেশী সম্ভব 
উদাহরণ দিতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন । 
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(৪) . পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা । তাহাদিগকে পাঠদানের সময়ে যত 
বেশী সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচন! না করিলে তাহার কোন বিষয় ভালরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারে না ও স্মরণ রাখিতে পারেনা! 

(৫) তাহাদিগকে অল্প অল্প বিষয়, ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
কেননা তাহারা এক সঙ্গে বেশী বিষয় ব! দ্রুত শিক্ষা করিতে পারে না। ইহা 
ছাড়া, একট! বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পুর্বে তাহাদিগকে আর একটা বিষয় 
শিক্ষা দেওয়। উচিত নহে । 

(৬) যত বেশী সম্ভব প্রয়োগের ব্যবস্থা ৷ প্রয়োগের দ্বারাই জ্ঞান ছাত্রের 
নিজন্ব হয় এবং তাহ ছাত্রের মনে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়। ইহা সকল 
ছাত্রের জন্য প্রয়োজন হইলেও, অল্প মেধা ছাত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী 
প্রয়োজন । 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার কাজ 


(02090555০01 [,29.71)17)6 ) 


কোন নৃতন প্রভাব ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি অর্জন করাঁকেই শিক্ষা বলে। 

শিক্ষার কাজকে বিশ্লেষণ করিয়া তিন ভাগ্গে বিভক্ত করা যায়। যথা, 
€ ১) কোন প্রভাব গ্রহণ, (২) তাহার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়া উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ, ও (৩ ) প্রতিক্রিয়।। 

ঠিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ ও তাহার সহিত কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা করিলেই ঠিক ভাবে প্রতিক্রিয়। করিতে 
পারে। 

ঠিক ভাবে প্রভাব গ্রহণের জন্ত জ্ঞানেব্দ্িয়গুলি কার্ধক্ষম ও সতেজ রাখিতে 
হইবে এবং প্রভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে । 

ঠিক ভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্ প্রভাবের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার 
প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছিয়া লইতে হইবে ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া প্রতিক্রিয়া স্থির করিতে হইবে । 
নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়! ৷ 

একই সময়ে যে সকল অভিজ্ঞতা হয় তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই একটা স্বাভাবিক 
প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে একট! কৃত্রিম প্রভাবকে কাজ করিতে দিয় স্বাভাবিক 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সহিত কৃত্রিম প্রভাবের সম্পর্ক স্থাপন করা ষায়। ইহাঁকেই 
নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও গ্রতিত্রিয়া। বলে । রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ ৮৪1০৬ 
একটা পরীক্ষার সাহায্যে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন 
যে একট1.কুকুরের মুখের সামনে একটুকরা মাংস ধরিলে তাহার জিহ্বা হইতে 
প্রচুর লাল। নিঃসরণ হয়। প্রত্যেক বার তাহাকে মাংস খাইতে দেওয়ার সময় 
যদদদি একটা ঘণ্টাধ্বনি কর] হয়, তবে সেই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাংস খাওয়ার 
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ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয় । ইহার পরে মাংস খাইতে না দয়া 
কেবল দেই ঘণ্টাধ্বনি করিলেই কুকুরটির জিহ্ব! হইতে লালা নিঃসরণ হয়। কিন্তু 
ইহাঁও দেখা গিয়াছে এই কৃত্রিম সম্পর্ক স্থায়ী হয় না । কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি 
করিয়া কুকুরকে মাংস খাইতে ন! দিলে, তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাহার 
জিহ্বা! হইতে লাল! নিঃসরণ হয় না । 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইনার প্রয়োগ । শিশুকে একট টুপী দেখাইয়া টুপী শব্দ 
উচ্চারণ করা হইল, এবং শিশুও অনুকরণ করিয়। টুপি বলিল। কয়েকবার ইহার 
পুনরাবৃত্তি করা হইলে, টুপি শব্দের সহিত টুপিটির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার 
পর টুপিটি দেখিলে শিশু টুপি নামটি উচ্চারণ করিবে অথবা টুপি নাম শুনিলে 
টুপি জিনিষটি বুঝিবে। 

বস্ততঃ কোন নিয়ন্ত্রিত প্রভাবের সহিত জম্পক স্থাপন করিয়া 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার শক্তি অর্জনকেই শিক্ষার কাজ বল! বায় । 

অপর দিকে, একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করিয়া! শিশু ঠিক প্রতিক্রিয়া 
শিক্ষা করিতে পারে, যে প্রতিক্রিয়া করিয়া মে সফলত! লাঁভ করিতে পারে 
তাহাই ঠিক প্রতিক্রিয়া বলিয়! বুঝিতে পারে ও তাহা শিক্ষা করে। "[50127116 
পরীক্ষার ফলে ইহারও সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। একটা! তারের খাঁচার 
এক কোণায় এরূপ একট। ছোট দরজা ছিল যে তাহ! ভিতর হইতে ঠেলিলেই 
খুলিয়! যায়। খাঁচার মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে পুড়িয়া খাচার বাহিরে অল্প 
দূরে কিছু খাদ্য দেওয়া হইল। বিড়ালটি খাঁচার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে 
তারের ভিতর দিয়া মুখ বাঁড়াইয়া বা! থাবা দিয়া খাছ্ছাগ্রহণের চেষ্টা করিতে 
লাগিল এবং ঘটনাক্রমে দরজার নিকট পৌছিয়া তাহা ঠেলিয়া৷ বাহির হইয়া 
আসিল ও খাদ্য খাইল। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি কর হইলে, বিড়ালটি 
সোজাস্জি দরজার নিকট গিয়া! তাহ! ঠেলিয়া বাহির হইতে শিক্ষা করিল। 

সুতরাং চেষ্টার ফলে নূতন নূতন প্রভাবের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি অন করাকেও শিক্ষার কাজ বল! বায় । কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া 
করাকেই ব্যবহার বলা হয়। স্থতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবশ্থার উপযোগী ভিন্ 
ভিন্ন ব্যবহারের শক্তিলান্ভ করাকেই শিক্ষার কাজ বল যায়। 
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শিক্ষার শারীরিক কারণ (957297992 0790 06 16810178 )। বার 
বার কোন প্রভাবের একই রূপ প্রতিক্রিয়া করিলে তাহার একটা ন্নায়ুপথ 
গঠিত হয় এবং পথে স্থিত ন্বায়ুসন্ধি (357)9799) গুলির বাধা দানের শক্তি 
হ্রাস পায়। স্থৃতরাং ভবিষ্যতে সেই প্রভাব বা সমরূপ প্রভাব কাজ করিলে 
লনাযুপ্রণালী স্বভাবত:ই পূর্বরূপ প্রতিক্রিয়া করে। 

মানব-শিশুর প্রতিক্রিয়ার স্বায়ুপথ দৃঢ়ভাবে গঠিত নহে । স্ৃতরাং সহজে 
তাহার পরিবর্তন করিয়া প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন করা! যায়। ইহা ছাড়া নৃতন 
নৃতন অবস্থার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য অসংখ্য নৃতন নৃতন স্বাযুবৃত্তের 
স্প্টি করা যায় অথবা স্রায়ু-সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অপর দিকে মানবশিশু যে 
কেবল শারীরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিতে পারে তাহা নহে, সে মানপিক 
প্রভাবেরও প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। তাই তাহার প্রতিক্রিয়াগুলিকে ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়। তাহার জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাব 
কাজ করিলে সে ষে প্রতিক্রিয়। করে তাহাকে জ্ঞান-গতিদায়িনী প্রতিক্রিয়া 
(52175018-100601 £59.০002 ) বলে । কথা বলা ও ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশু অন্য এক প্রকারের প্রতিক্রিয়াও করিতে শিক্ষা করে। শব ও ভাষা 
ধারণ বা চিন্তার চিহৃ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই চিহৃগুলি ব্যবহার করিয়াও 
আমর! শিশুর উপর এক প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারি এবং সেই চিন্ন- 
গুলির সাহায্যেই শিশু একপ্রকার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। কোন কথ৷ 
শুনিয়৷ বা কোন বিষয় পড়িয়। শিশু ভাষার দাহাব্যে যে প্রতিক্রিয়া করে 
তাহাকে ধারণামুলক প্রতিক্রিয়া (19690107091 76200107,) বলে । যথা, 
একটি লোক আগুন ন1! দেখিলেও ব1তাহার উত্তাপ অন্ুভব ন! করিলেও কাহারও 
ঘরে আগুন লাগিয়াছে এই কথাটি শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণ করিতে পারে 
এবং কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া না করিয়াও মৌখিক আদেশ বা উপদেশ দানরূপ 
প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। এমন কি কোন প্রভাবের আমরা বিশুদ্ধ 
মানসিক প্রতিক্রিয়াও করিতে পারি। যথা, কোন কথা শুনিয়া বা কোন 
বিষয় পড়িয়া আমরা বাহক কোন প্রতিক্রিয়া না করিলেও সন্তুষ্ট, অসন্তষ্ট, বিশ্মিত, 
দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইতে পারি বা! তাহার বিচার করিয়া একটা! দিদ্ধান্ত করিতেও 
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পারি। কোন পুর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করিয়াও আমরা উক্তরূপ প্রতিক্রিয়া 
করিতে পারি। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং নৃতন নৃতন ন্সাযুবৃত্তের স্থষ্টি করিয়া শিশুর প্রতিক্রিয়ার 
যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। তাই বল! ষায় যে মানবশিশুর 
শিক্ষার শক্তি ও ক্ষেত্র অতীব বিস্তৃত, অনেকটা সীমাহীন । 

শিক্ষার উন্নতি (1001905012061765 1) 15877)17)6) শিক্ষক মাত্রেই অবগত 
আছেন যে শিক্ষালাভকার্ষে উন্নতি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল । সকল শিশু একই 
সময়ে শিক্ষার কাজে সমান উন্নতি করিতে পারে না। একই শিশুও সকল সময় 
একই হারে শিক্ষা করিতে পারে না। বংশান্থবর্তন, পুর্বজ্ঞান, অন্থরাঁগ, মনোযোগ, 
অভ্যাস, বয়স, স্বাস্থ্য, অবসাদ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার উন্নতি প্রভাবিত হয়। 

শিক্ষালাভে উন্নতির রেখা-চিত্র কিয়া দেখ! গিয়াছে যে প্রথমে দ্রুত শিক্ষা 
হয় না তাহার পর ত্রত উন্নতি হয়, তাহার পর কিছুকাল উন্নতি কম হয়, 
তাহার পর পুনঃ দ্রুত উন্নতি হয় পুন: পুনঃ এই হ্বাসবৃদ্ধির আবৃত্তি হয়। 
ইহার মত করিতে হইবে শিক্ষার বেখা-চিত্র। 

ইহ] ছাড়। উন্নতির সীমাও স্থনির্দিষ্ট । অল্পমেধা শিশু হইতে সাধারণ মেধার 
শিশু শিক্ষালাভে বেশী উন্নতি করিতে পারে» উচ্চমেধা শিশু তাহা অপেক্ষাও 
বেশী উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু কাহারও উন্নতির সীমা অনিদিষ্ট নহে । 
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়৷ নিয়ন্ত্রণ এবং নানাভাবে চেষ্টা করিয়া কোন প্রভাবের ঠিক 
প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদগণ 
নিয়লিখিত শিক্ষার নিয়মগ্ডলি প্রস্তুত করিয়াছেন । 

শিক্ষার নিয়ম (1,2৬9 ০0৫ 1621701105 ) : 

(১) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পক” স্থাপিত হয় 
তাহা স্তখকর হইলে বেশীদিন স্থায়ী হয় ছুঃংখকর হইলে অক্পস্থায়ী হয়। 
অর্থাৎ শিক্ষা আনন্দদারক হইলে বেশী ফলপ্রসূ হয়। 

(২) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার পুনঃ পুনং ব্যবহার হইলেই 
তাহাদের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়; তাহা না হইলে সম্পর্ক দুর্বল 
হয় ও ক্রমে লোপ পায়। অর্থাৎ পুন: পুনঃ আবৃত্তির দ্বারাই ভাল ও 
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স্থায়ী শিক্ষা হয়। সম্পুর্ণ ভুলিয়৷ যাওয়ার পূর্বেই পুনরাবৃত্তি 
করিতে হয়। 

(৩) কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য মন প্রস্তত থাকিলেই 
প্রতিক্রিয়া সুখকর বোধ হয় এবং তাহার জন্য মন প্রস্তুত না থাকিলে প্রতিক্রিয়! 
দুঃখকর বোধ হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় শিক্ষার আগ্রহ থাকিলেই শিক্ষার কাজ 
আনন্দদায়ক হয়ঃ আগ্রহ না থাকিলে বিরক্তিকর বোধ হয়। তাই শিক্ষা 
করার ও মনে রাখার ইচ্ছ! লইয়াই শিক্ষা করিতে হয়। 

(৪) শিশু একই প্রভাবের নান! প্রতিক্রিয়া করে এবং তাহাদের মধ্যে 
যেটা সুখকর বোধ হয় এবং ঘাহার দ্বারা সফলতা লাভ হয় তাহার পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে । অর্থাৎ প্রথম উদ্যমে কোন বিষয় ঠিকভাবে শিক্ষা 
করা যায় না। নানাভাবে চেষ্ঠা করিয়াও ভুলের সংশোধন করিয়। 
শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে 
প্রথম হইতে যন্ত্রের মত ঠিক পথে পরিচালিত করিলেও ভাল শিক্ষা হয় না। 

(6) শিক্ষার সময়ে কিছু বাধার হৃষ্টি হইলে বা সমস্তা। সমাধানের 
আকারে শিক্ষা করিতে দিলে মনোযোগ অধিকতর গভীর হয় ও ভাল 
শিক্ষা হয়। 

(৬) অল্প বয়সেই সহজে এবং ভাল শিক্ষা কর! যায়। শিক্ষার 
শক্তি প্রায় ৪০ বৎসর পর্যস্ত অটুট থাকে । তবে পঁচিশ বৎসরের পর একটা 
নৃতন বিষয় শিক্ষা করা খুব কঠিন হয়। 

(৭) ভাল শিক্ষা করিতে হইলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন । 

(৮) সফলতা ও নিক্ষলত৷ জ্ঞানের উপর ঠিক শিক্ষা নির্ভর করে। 
কারণ তাহ! হইলে শিশু ভূল পন্থা পরিহার করিয়া ষে ভাবে প্রতিক্রিয়া করিলে 
সফলতা! অর্জন করা যায় সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়! শিক্ষা করিতে পারে । 

(৯ প্রত্যেক শিক্ষা কার্ষের কোন না কোন উদ্দেশ্য নির্দেশ 
করা প্রয়োজন । উদ্দেশ্ঠবিহীন শিক্ষার কাজে শিশুর আগ্রহ হইতে পারে না। 

(১) প্রস্তাব যতই বলবান্‌ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ততই স্থায়ী 
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হয়। অর্থাৎ যে বিষয়, বস্ত, বা কাজ আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে তাহ] বেশী স্মরণ থাকে । 

(১১) অবসাদ আসার পর মানসিক কাজ করিলে ভাল শিক্ষা হয় না। 

(১২) কোন কাজে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দানের পর মনকে কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে ন! দিয়া নৃতন কাজ আরম্ভ করিলে বা নৃতন বিষয়ে মনোযোগ 
দিলে ভাল শিক্ষা হয় না । 

(১৩) একটি স্বাভাবিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত একট! প্রভাব কাজ 
করিলে তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। অথবা একসঙ্গে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাদের মধ্যে একটা 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে পুনঃ একটার অভিজ্ঞতা হইলে অন্ত অভিজ্ঞতাগুলির 
কথা স্মরণ হয়। 

(১৪) দুই বা বহু প্রভাবের সহিত স্বতন্ত্র ভাবে কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, সমস্ত প্রভাবগুলির যুগপৎ কাজের ফলে প্রবলতর 
প্রতিক্রিয়া হয়। তাই যত বেনী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন জ্ঞান লাভ 
হয় তাহা! তত বেশী গভীর ও স্থায়ী হয়। 

(১৫) নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে শিক্ষাকার্ষে বেশী সাহায্য লওয়া বা 
দেওয়া ভাল নহে । 

(১৬) সমস্ত মুলন্ুত্র বা সাধারণ নিয়মের উদ্দাহরণ নিজে দিলে ভাল 
শিক্ষা হয়। 

(১৭) যাহা কিছু শিক্ষা করা যায় যত শীঘ্র সম্ভব ও যত বেশী সম্ভব তাহা 
কাজে প্রয়োগ করা প্রয়োজন । তাহা হইলেই শিক্ষার ফল স্থায়ী হয়। 

(১৮) শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ম্বাভাবিক বা কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া! শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়। 

(১৯) প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের আকারে পড়িলে বা কাজ করিলে ভাল 
শিক্ষা হয়। 

(২০) কোন কবিতার বা একটা অনুচ্ছেদের এক এক অংশ শিক্ষা না 
করিয়। সমস্ত এক সঙ্গে শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়। 
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কোন বিষয় শিক্ষার কলে যে শক্তিলাভ হয় অন্য বিষয় শিক্ষায় 
তাহার প্রয়োগ (0120516 0£ 02106 )। 

পুর্বকালে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাভ 
হয় তাহ! অন্য বিষয় শিক্ষারও সাহাধ্য করে। তাহারা মনে করিত লাটীন, 
অঙ্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিলে যে মানসিক শক্তিলাভ হয় তাহার 
সাহায্যে যে কোন মানসিক কাজ করা যায়। তাই তাহার! এই সকল বিষয় 
শিক্ষায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত । বর্তমান মময়ে ড/০০৫০:3, 11501700106 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিদগণ বহু পরীক্ষা করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পূর্বোক্ত 
পারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিয়া এরূপ শক্তি 
অর্জন কর! যায় না যাহা অন্য বিষয় শিক্ষার কাজে সাহায্য করিতে 
পারে। কিন্তু ষদি ছুই বিষয়ের মধ্যে কিছু মিল থাকে বা তাহাদের কোন 
কোন অংশ সাধারণ (0020207.) থাকে, তবে সেই মিলের ব! সাধারণ 
অংশের পরিমাণানুষায়ী তাহাদের মধ্যে একটি শিক্ষা করিলে 
অন্ত বিষয়টি শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা, কোন দেশের ভূগোল ও 
ইতিহাস এই উভয় বিষয় শিক্ষার জন্য সেই দেশের মানচিত্রের জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় বলিয়া ভূগোল শিক্ষা করিলে ইতিহাস শিক্ষার সাহায্য হয়। 
ইহা ছাড়া ছুই বিষয় শিক্ষার পদ্ধতি যদি একরূপ হয় তবে তাহাদের 
মধ্যে একটা শিক্ষা করিলে অন্যট। শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা, একই 
প্রণালীতে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া একটা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিলে 
অন্য একটি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষারও সাহায্য হয়। 
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সগুদশ পরিচ্ছেদ 
অভ্যাস 


অভ্যাস কি? 

বার বার কে!ন কাজ করিবার ফলে সেই কাজ করার যে একটা 
প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির বিশেষ 
ব্যবহার না করিয়৷ সেই কাজ করিবার বে শক্তি লাভ হয় তাহাকেই 
অভ্যাস বলে। একবার যখন কোন অভ্যাস গঠিত হয় তখন তাহা সহজ 
বৃত্তির ্যাযই আপনা হইতে কাজ করে। এই জন্যই অভ্যাসকে দ্বিতীয় 
স্বভাব বলে (77910 15 0) 99০০070 )3৪0975)1 তবুও হজ বৃত্তি 
ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। সহজ বৃত্তি সহজাত, অভ্যাস অর্জিত। 
প্রথমে চেষ্টা করিয়া বার বার কোন কাজ করিলেই পরে বিনা চেষ্টায় তাহ! 
করিবার অভ্যাস গঠিত হয়। সহজবৃত্তিগুলি প্রথম হইতেই চেষ্টা-নিরপেক্ষ 
ভাবে কাজ করে। 

অভ্যাস গঠিত হওয়ার কারণ । বার বার কোন প্রভাব একই ভাবে 
কাজ করিলে শরীরের অভ্যন্তরে তাহার ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার একটি স্সায়ূপথ 
নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পথে স্থিত সায়ুসন্ধিসমূহের বাধা দানের ক্ষমতা কমিয়া 
যায়। ইহা ছাড়া প্রথম কোন প্রবাহের প্রতিক্রিয়া! করার জন্য চিস্ত। বিচার ও 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কয়েকবার একই প্রকারের প্রতিক্রিয়া করার পর 
বিশেষ চিন্তা বা! বিচার না করিয়াই পূর্বের স্যায় প্রতিক্রিয়া করা যায়। স্থৃতরাং 
ভবিষ্যতে সেইরূপ প্রভাব কাজ করিলে কোন বিচার বা চেষ্টা না করিয়াই 
ন্ামুম গুলী পূর্ব প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে এবং ইহাকেই অভ্যাস বলে। 
এই জন্যই অভ্যাণকে দ্গায়ুমগ্ুলীর নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বলা হয়। 
মানুষের শরীরের অসংখ্য জায়ুসম্পর্ক ( 50:07 002720610185 ) স্থাপিত 
হইতে পারে এবং তাহার ন্াযুপ্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া 
তাহার শিক্ষাল/ভের বা অভ্যাসগঠনের সীমাও অনির্দিষ্ট । 
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অভ্যাসের উপকারিতা-_-অভ্যাসের সাহায্যে আমর বিশেষ চিস্তা বা 
চেষ্টা না করিয়া অনেক কাজ করিতে পারি। বিশেষতঃ অভ্যাসবশে কাজ 
করিবার সময় আমাদিগকে ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ব্যবহার করিতে হয় না। 
স্মুতরাং অভ্যাস গঠনের ফলে চিস্তাশক্তির মিতব্যয়িত। হয়। যেমন 
জীবন ধারণের প্রায় সমস্ত কার্য আমরা অভ্যাসের সাহাযোই করিয়া থাকি। 
যদি সর্বদ] চিন্তা! করিয়া প্রত্যেক কাজ করিতে হইত তবে আমাদের জীবন 
ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কার্ষগুলি করিতেই আমাদের মন এত 
বান্ত থাকিত ও পরিশ্রীস্ত হইত যে আমাদের অন্ত কোন কাজ করিবার অবসর 
বা শক্তি থাকিত না। অভ্যাস বশে আমাদের অন্তান্ত কর্তবা কর্মও অনেকটা 
চেষ্টাবিহীন ও সহজ সাধ্য হইয়। পড়ে বলিয়াই আমাদের পক্ষে এত বেশী কাজ 
করা! সম্ভব হয়। শুধু তাহা নহে, অভ্যাসের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই 
স্থায়ী ভাবে শিখিতে ব! কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতাম না। কারণ 
আমরা যাহ। কিছু শিক্ষা করি চর্চার ফলে তাহ] অভ্যাসে পরিণত হয় বলিয়াই 
স্থায়ী হয় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা নৃতন বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারি। তাহা ন! হইলে আমাদিগকে একই বিষয় বার বার শিক্ষা করিতে 
হইত, আমরা নৃতন কিছু শিক্ষা করিতে পারিতাম ন।। একটা খুব সাধারণ 
উদ্ীহরণের সাহায্য ইহা প্রমাণ কর! যায়। যেমন, শিশু প্রথমে অনেক চেষ্টা 
করিয়া পায়ের উপর দীড়াইতে ও হাটিতে শিখে । দীড়াইবার ও হাটার 
অভ্যাস হইলেই সে দৌড়াইতে, লাফাইতে বা নৃত্য করিতে শিখিতে পারে। 
অভাসের সাহায্য না পাইলে তাহাকে আজীবন মাথা স্থির রাখিয়! দাড়াইবার 
ও হাটিবার চেষ্টায় বান্ত থাকিতে হইত। সে অন্ত কোন কাজ শিখিতে বা 
করিতে পারিত নাঁ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিন্ধ গঠনের কাজেও 
অভ্যাস বথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ আমরা সকল সময় বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারি না অভ্যাস বশেই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকি । সেই 
জন্যই বল! হয় যে মানব জীবন কতকগুলি অভ্যাসের জমষ্টি। হুতরাং 
যাহার যত বেশী স্থ-অভ্যাস গঠিত হয় সে তত বেশী ভাল কাজ করে বা 
চরিত্রবান হয়। অতএব বাঙ্যকালে কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠন করিয়া 
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দিয়াও আমরা শিশুর চরিত্র গঠন সাহায্য করিতে পারি। তাই 
স্ব-অভ্যাস গঠনকেও শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য বল] যায় । 

অভ্যাসের অপকারিতা _ 

স্-অভ্যান যেমন উপকারী, কু-অভ্যাস সেইরূপ অপকারী। তাহ! 
ছাড়া জম্পুর্ণরূপে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িলে সু-অভ্যাসও অপকার 
করিতে পারে। কেননা কেহ সর্বদা অভ্যাসের বশবর্ত! হইয়া কাজ করিলে 
তাহার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া! পড়ে এবং বিচারশক্তি প্রায় লোপ পায়। 
তখন সে কোন নৃতন অবস্থার সম্মুখীন হইলে নিজ কর্তবা নির্ধারণ করিতে পারে 
না এবং নিজেকে তাহার উপযোগী করিয়া! লইতে পারে না। তাই বল! হয় যে 
অভ্যাস ভাল ভৃত্য, কিন্তু খারাপ প্রভু (72216 15 ৪ £০০৫ 96:81 00 
1090 1095051 )। স্থৃতরাং যত বেশী সম্ভব স্-অভ্যাস গঠন কর। ভাল, কিন্ত 
তাহাদের দাস হইয়া পড়া ভাল নহে । 

অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত সময়। 

শৈশবে আমাদের শরীর খুব কোমল ও পরিবর্তনক্ষম (12560) থাকে । 
ইহ] ছাড়া তখন পর্যন্ত বেশী স্ুদুঢ় স্সায়ু সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই এই 
ব্য়সেই স্নাযুকোষ ও স্বাযুসন্ধিগুলির পরিবর্তন এবং নৃতন নৃতন ন্সাফু-সম্পর্ক স্থাপন 
সহজসাধ্য হয়। সুতরাং শৈশবই স্তন নূতন অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত 
সময়। যতই বয়স বাড়িতে থাকে ততই ন্ায়ুপ্রণালীর কোমলত। ও পরিবর্তন 
ক্ষমত1 কমিয়া যায় এবং নৃতন স্াযুসম্পর্ক স্থাপন কঠিন হয়। এই জন্যই 
বেশী বয়সে নৃতন অভ্যাস গঠন অসম্ভব না হইলেও খুব কষ্টসাধ্য । 

পরীক্ষা ও পধবেক্ষণের ফলে দেখ! গিয়াছে যে প্রথম দশ বগসরই 
শারীরিক অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত সময়। বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় 
অভ্যাস (03551271০ 7790165 ), শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস ( 0955108] 
9151] [79169 ), বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কথা বল! প্রভৃতির অভ্যাস গঠনের 
জন্য ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। ইহ! ছাড়া স্থকুমার ভাববৃত্তির সঞ্ছিত 
সম্পর্কযুক্ত অভ্যাসগুলি ও নৈতিক অভ্যাসগুলির গঠনকার্ধও এই 
বয়জে আরম্ভ করিতে হয় । কেনন! ৩০ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর মেজাজ 
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(15700678276) গঠিত হয়। শিশু যে সকল লোকের সংসর্গে থাকে 
তাহাদের ভাববৃত্তিমূলক কার্ধগুলির অনুকরণ করিয়াই এই বয়সে তাহার 
ভাববৃত্তিমূলক অভ্যাস গঠিত হয়। তাই এই বয়সে তাহার স্বভাব ফেব্ূপ 
হয় পরে তাহার পরিবর্তন একরকম অসম্ভব বল! যায়। অনুসন্ধানের ফলে 
জানা গিয়াছে যে নানা আইন-ভঙ্গকারী (০1270107915) লোকের মন্দ অভ্যাসের 
পরিচয় দশ বৎসরের পূর্বেই পাওয়া যায়। শিক্ষার অভ্যাসও এই বয়সে 
গঠিত হয়। সঠিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া, নানা প্রকার গতিমূলক কাজ 
(740601 £,০011053 ), লেখ। পড়া, গণনা, চিন্তা ইত্যাদির অভ্যাসও ১০ 
বৎসরের পুর্বেই গঠন করিতে হয় । 

অভ্যাসগঠনের ও উহার উন্নতি সাধনের উপায় । 

(১) পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান_-বার বার কোন কাজ করিলে তাহ 
অভ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং কোন কাজের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই তাহার 
অভ্যাস গঠনের প্রধানতম ও অপরিভাধ উপায়। 

(২) নিয়মানুবতিতা-কোন নিয়ম পালন না করিয়া খেয়াল মত 
কোন কার্য বার বার করিলেও তাহা! অভ্যাসে পরিণত হইবে না। কোন 
কাজের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ 
করিয়। তাহার পুন পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। যেমন, কোন কাজ 
প্রত্যহ অথবা ১ দিন ব1২ দ্িন পর পর, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিদিষ্ট পদ্ধতিতে 
বাঁর বার করিলেই তাহ সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়। 

(৩) ব্যতিভ্রমের অভাব_ নিদিষ্ট নিয়মানুযায়ী কার্ষানুষ্ঠানের কোন 
ব্যতিক্রম হইতে দিলেই অভ্যাস শিখিল হুইয়! পড়ে, বার বার ব্যতিক্রম 
হইলে অভ্যাস সম্পূর্ণ লোপ পাইতে পারে । স্থৃতরাং অভ্যাস বলবৎ রাখিতে 
হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া উচিত নহে; অন্ততঃ অভ্যাস স্থদৃঢ 
হওয়] পর্যস্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে অভ্যাস গঠনের ব্যাঘাত হয়। 

(৪) আগ্রহ--কোন কাজের অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুর আন্তরিক 
আগ্রহ না থাকিলে শিশু কাজটি বারবার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিবে না। ইহাও 
দেখা গিয়াছে যে অনিচ্ছাসত্বে বাধ্য হই! বার বার কোন কাজ করিলেও 


১৩৩ শিক্ষা 


তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় না। স্থৃতরাং কোন কাজের অভ্যাস গঠন 
করিতে হইলে যে কোন উপায়েই ইউক সেই কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ 
জন্মাইতে হইবে। 

(৫) অনুকূল অবস্থা_অভ্যাস গঠনের সাহায্য করিবার জন্য প্রথমে 
কাজটি অনুষ্ঠানের অন্থকুল অবস্থা স্টি করিতে হইবে এবং বার বার 
অনুষ্ঠানের স্থযোগ দিতে হইবে। অভ্যাস দুটরূপে গঠিত হইলে প্রতিকূল 
অবস্থায়ও অভ্যাসমত কাজ কর! সম্ভব ভইবে | 

(৬) কার্য নিয়ন্ত্রণ-ইকোন কাজ বার বার করিঘ্বা তাহার অভ্যাস 
গঠিত হইতে পারে, কিন্তু ঠিক ভাবে কাছটির অভ্যাস না হইতে পারে বা 
তাহার কোন উন্নতি ৫0005207676) না হইতে পারে। স্বতরাং ঠিক 
ভাবে কোন কাজ করার অভ্যাস গঠনের জন্য ও তাহার উন্নতি 
সাধনের জন্ত কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া প্রয়োজন মত 
শিশুর প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। উদ্দেশ্ত সামনে স্থাপন, 
উন্নতির পরিমাণ নির্ধারণ (05858161767.0)) প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার 
প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজে শিশ্বর সহযোগিতা লাভ করা যায়। 

(৭) স্তুঅভ্যাসের আদর্শ সামনে স্থাপন-_-__শিশুর অন্রকরণ- 
প্রবৃত্তি খুব প্রবল। সুতরাং স্থ-অভ্যাসের আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে 
সে তাহার অনুকরণ করিয়া সহজে স্ু-অভ্যাদ গঠন করিবে। যেমন, 
পরিবারের লোককে প্রত্যুষে শ্যাত্যাগ করিতে দেখিলে শিশু প্রত্যুষে 
শধ্যাত্যাগের চেষ্টা করিবে ও তাহার অভ্যাস গঠন করিবে। 

কু অভ্যাস পরিত্যাশের উপায়_ 

যেরূপে অভ্যাস গঠিত হয় ঠিক সেইরূপেই অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। তবে 
ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্ত লইয়া কাজ করিতে হয়। যথা, 

(১) অভ্যাস ত্যাগের আগ্রহ ও দ্ঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অভ্যাসের অপকারিতা চিন্তা করিয়া তথ্প্রতি বিতৃষ্ণ 
জন্মিলেই তাহ! ত্যাগের জন্য আগ্রহ হইবে । 


শিক্ষা ১৩১ 


(২) অভ্যাস বশতঃ কাজট করিবার প্রবৃত্তি জন্মিলে ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবহার করিয়া তাহ! হইতে বিরত হইতে হইবে। যত বেশী বার 
প্রবৃত্তি দমন করিয়া! কোন কার্ধানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকা যায় ততই তাহার 
অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে। অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে নিজের হাত পা বাধিয়া রাখিতে ব| নিজেকে একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়। 
রাখিয়া দিয়াও অনেকে তাহা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 

(৩) কোন অভ্যাস ত্যাগের জন্য, যে নিয়মে কাজ করিবার অভ্যাস 
হইয়াছে ইচ্ছা করিয়া তাহার ষতবেশী ব্যতিক্রম করা যায়, অভ্যাসটি 
ততই শিথিল হইয়া! পড়ে। 

(৪) পুর্ব অভ্যাস অন্ুযায়ী কাজ করিবার সনয়ে অস্ত কোন আনন্দ 
জনক কর্মে নিযুক্ত থাকিলে অভ্যাস অনুযায়ী কার্ধানুষ্ঠানে বিরত থাকা 


সহজ হয়। 
[২6:97610095 £ 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
অবসাদ 


(5810506 ) 


অতিরিক্ত শারীরিক ব! মানসিক পরিশ্রমের ফলে কর্মশক্তি ভ্রাস 
পাওয়াকেই অবসাদ বলে। অবসাদ এবং কার্ধ করিবার অনিচ্ছা এক কথা 
নহে। কর্মশক্তি অটুট থাকিয়াও নানা কারণে কর্মে অনিচ্ছার বা বিরক্তির 
স্থষ্টি হইতে পারে। যথা, গৃহে আলো! বাতাসের অভাবে, আরামের সহিত 
বসিতে ন! পারায়, কাজ চিত্তাকর্ষক ন। হওয়ায় ব| এক ঘেয়ে হওয়ায় কাহাবও 
কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা বা বিরক্তি বোধ €৮০:5002) ) হইতে পারে। 
সেই সকল কারণ দূরীভূত হইলেই সে পুর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে পারিবে । 
অবসাদগ্রস্ত হইলে সে চেষ্টা করিয়াও পূর্বের স্থায় কার্য করিতে পারিবে না। 
তখনও কাজ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার কর্মশক্তি ক্রমশঃ অধিকতর হাঁস 
পাইবে এবং পরিশেষে একেবারে লোপ পাইতে পারে। 

১। মানসিক অবসাদের শারীরিক কারণ (7155101081081 
162.50123 101 10010191 90602 ১. 

সকলেই জানে যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে মানসিক অবসাদ 
আসে। কিন্তু কি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে অবসাদ আসে তাহা 
নিবূপণ কর! প্রয়োজন । নিম্নে তাহ বণিত হইল। 

(১) খাগ্য হজম হইয়া! কর্মশক্তিদায়ক এক প্রকার রাঁসারনিক মিশ্র পদার্থে 
(00061010891 0:0100800 ) পরিণত হয় । তাহ] রক্তপ্রবাহের দ্বারা পরি- 
চালিত হইয়া! মাংসপেশী কোষে ও আ্ামুকোষে পৌছায় ও তথায় জম! হয়। 
অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এই কর্মশক্তিদায়ক মিশ্র পদার্থ খরচ হুইয় 
যায় বলিয়! কর্মশক্তি হ্রাস পায় বা নানুষ অবলাদগ্রস্ত হয়। 
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(২) মাংসপেশীর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাহাদের তন্তগুলি 
(ঢ1555) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার আবর্জনার (৬৪5০০ 7:০40০0 ) 
স্থ্টি হয়। সেগুলি রক্তপ্রবাহের দ্বারা চালিত হহয়। জায়ুসন্ধিতে (55৮17979995) 
গিয়া জমা হয় এবং তাহার মধ্য দিয়! প্রবাহ গ্মনে বাধা দেয়। ইহার 
ফলেই শরীর ও মন অবসাদগ্রন্ত হয় । 

(৩) অম্জানের (0586০) সাহাধ্য ব্যতীত কর্মশক্তিদায়ক মিশ্র 
পদার্থ কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া অগ্জান ন্নাযু-সন্ধিতে সঞ্চিত 
আবর্জনা দূরীকরণেরও সাহায্য করে। সুতরাং মানবদেহে অল্মজান 
সরবরাহ কম হইলেও মানুষ অবলাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। 


মানসিক অবসাঁদের বাহক কারণ__ 


(১) অনেকক্ষণ একটানা মানসিক কাজ করিলে মন অবসাদগ্রস্থ হয়। 
পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে বিভিন্ন বয়সের শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
একটানা মনোযোগ দিতে পারে। তাহ হইতে অধিকক্ষণ একটানা অধায়ন 
করিলে ব! পাঠ গ্রহণ করিলে বা কোন মানসিক কাজ করিলে তাহার মন 
অবসাদগ্রস্ত হইবে । 

(২) শ্রেণীকক্ষে বা পড়িবার কক্ষে ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা 
না করিলে অল্প মানসিক শ্রমেও মন অবসাগ্রস্ত হইবে । অগ্লজান সরবরাহের 
অপর্যাপ্ততাই তাহার কারণ। 

(৩) অধায়নের সময় শিশু যদি আরামের সহিত খাড়া হইয়া না! বসে 
বা বসিতে না পারে তবে শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইবে। কারণ ইহাতে তাহার 
শরীরের রক্তপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। 

(৪) অনেক ছাত্র এক ঘরে বসিরা মানসিক কাজ করিলে 
তাহার! শীত্র অবসাদগ্রস্ত হইবে । কারণ ইহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরস্থ বাযুতে 
অগ্জানের ভাগ কমিয়া যাইবে ও কার্বনিক এসিডের ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। 

(৫) শিশুকে বত বেশী ইচ্ছামুলক মনোযোগ দান করিতে হয় 
তাহার মন তত বেশী অবসাদগ্রস্ত হয়। কারণ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের 


১৩৪ শিক্ষা 


জন্য বেশী মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। স্থতরাং পাঠ চিত্বাকর্ষক নাঁ হইলেও 
শিশু শীদ্ব অবসাদগ্রস্ত হয়। 

(৬) পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে যে কতকগুলি পাঠ্য বিষয় 
বেশী অবসাদকর । স্তরাং সে সকল বিষয় বেশীক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা 
দিবসের শেষ ভাগে অধ্যয়ন করিলে শিশু অবসাদগ্রস্ত হয়। অবসাদের 
পরিমানাহ্থযায়ী নিয়ে তাহাদের তালিক1 দেওয়! হইল। 

(১) অঙ্ক ১০৩ 


(২) সংস্কৃত, আরবী, লাটিন বা বিদেশী ভাষা ৯০ 
(৩) জিমনা্টিকস্‌ ৯০ 
(৪) ইতিহাস ও ভূগোল ৮৫ 
(৫) মাতৃভাষা! ৮২ 
(৬) প্রারুতিক বিজ্ঞান চি 
(৭) ড্রইং ৭৭ 


(৭) দিবসের শেষ ভাগে ও সপ্তাহের শেষ ভাগে ছাত্র বেশী 
অবসাদগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার ফলে জান! গিয়াছে প্রথমে কিছুকাল কাজ করিবার 
পর কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়; ইহাকে গরম হওয়া বলে। তখন কিছুক্ষণ ভাল 
কাজ করা যায়, কিন্তু তাহাঁর পর বিশ্রাম না করিলে কর্মশক্তি হ্রাস পায় বা মন 
অবপাদগ্রন্ত হয়। 

(৮) অন্থুস্থ শরীরে বা মনের অশান্তি লইয়া মানসিক কাজ করিলে 
শীঘ্র অবসাদ আসে । 

(৯) অল্পবয়স্ক বালকবালিকা মধ্যে মধ্যে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া 
অনেকক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা পাঠগ্রহণ করিলে তাহাদের মন অবসন্ন হয়। 
সাধারণতঃ অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা পাঠের পর কিছু পুষ্টিকর খাগ্য না খাইলে তাহারা 
অবসাদগ্রস্ত হইবে। 

অবসারদ্দের লক্ষণ :_ 

অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই তাহাদের 
মানসিক অবসাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে তাহাদের 
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চোখে মুখে তাহার ছায়। ফুটিয়। উঠে; তাহাদের মুখ ম্লান হয়, হাই উঠে, 
চোখের জ্যোতিঃ নিম্প্রভ হয় এবং চোখ বুজিয়া আসে। ইহার জঙ্গে সঙ্গে 
আরও দেখা যায় যে তাহারা চেষ্টা করিয়াও পাঠে মনোযোগ দিতে পারিতেছে 
না, সহজ প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছে না বা উত্তর দ্রিতে বেশী সময়ের 
প্রয়োজন হইতেছে বাঁ সাধারণ হিসাব করিতেও ভূল করিতেছে । এই সমস্ত 
লক্ষণ দেখিতে পাইলে মনে করিতে হইবে যে তাহাদের মন অবসাদগ্রস্ত 
হইয়াছে । 

নিন্পজিখিত উপায়ে মানসিক অবসাদ আরও অঠিকভাবে নিধারথ 
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(১) সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ের পার্থক্য নিরপণ | যখন দেখা 
যায় যে উত্তর করিতে পুর্বাপেক্ষা বেশী সময়ের প্রয়োজন হইতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে যে ছাত্র অবসারগ্রস্ত হইয়াছে । 

(২) লেখায় ও পড়ায় ন| হিসাবে হুল বুদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ । তুল 
বৃদ্ধিও মানসিক অবসাদের একটা লক্ষণ । 

(৩) মনোযোগ রাখার সময় নির্ধারণ । যে সময়ের জন্য একজন ছাত্র 
মনোযোগ রাখিতে পারে তাহার দৈর্ঘ হাস পাওয়া অবসাদের প্রমাণ। 

(৪) স্মরণ রাখার শক্তি পরীক্ষা । প্রথমে যে ছাত্র একবার পড়িয়া €টা 
শব্দ স্মরণ রাখিতে পারে, পরে সেযদ্দি তাহ। হইতে কম শব ম্মরণ রাখিতে 
পারে তাহ! হইলে সে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে । 

(৫) মানসাঙ্কের সাহায্যে মানসিক অবসাদ সহজে নির্ধারণ করা যায়। 
কারণ অবসাদগ্রস্ত ভইলে মানসাঙ্কের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। 

(৪) মানসিক অবসাদের প্রতিকার । 

(১) বিশ্রাম__বিশ্রাম বাঁ কর্মবিরতিই শারীরিক ও মানসিক 
অবসাদের প্রধান প্রতিকার। যখনই অবসাদের লক্ষণ ফুটিয়! উঠিবে বা 
প্রমাণ পাওয়! যাইবে, তখনই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে। 
অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে ৩০৩৫ মিনিট মানসিক কাজের পর অস্ততঃ 
৫ মিনিট এবং ২।৩ ঘণ্টা কাজের পর অস্ততঃ আধঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়! 
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আবশ্তক। ৫1৬ দ্দিন কাজের পর একদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক । নিদ্রাই 
সম্পূর্ণ মানসিক বিশ্রাম। ন্থৃতরাং নিদ্রাই মানসিক অবসাদের সর্বাপেক্ষা 
বড় প্রতিকার। ১০ বৎসর বয়স পযন্ত বালকবালিকাগণের রাত্রে ১০ ঘণ্টা, 
১৬ বসর বয়স পর্যন্ত ৮ ঘণ্টা এবং মানসিক কার্ষে নিযুক্ত যুবকগণের রাত্রে 
অন্ততঃ ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়! দরকার । রাত্রে এই পরিমাণ নিদ্রা না হইলে 
তাহারা দ্িবাভাগের মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদমুক্ত হইতে পারিবে না। 

(২) পুষ্টিকর খাদ্য-_পূর্বেই বলা হইরাছে যে খাগ্ই আমাদিগকে 
কর্মশক্তি দান করে। স্থতরাং পুষ্টিকর খাগ্য গ্রহণ করিলেই আমরা কর্মক্ষম 
হইতে পারি। যখন অবসাদের লক্ষণ ফুটিরা উঠে তখন বুঝিতে হইবে যে 
খাগ্য হইতে প্রাপ্ত কর্মশক্তিদায়ক রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের পুজি ফুরাইয়া 
আসিয়াছে। তখন কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে অবসাদ দূর হইবে এবং 
পুনঃ কিছুক্ষণ কাজ করিবার শক্তি আসিবে । অন্নব্স্ক বাঁলকবালিকাগণকে 
২।৩ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রমের পর কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

(৩) আলে! বাতাপ মানসিক অবসাদের প্রতিকার হিসাবে খান্যের 
পরই বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা বায়ুর স্থান। ইহার কারণ পুর্বে বলা হইয়াছে । স্তরাং 
শ্রেণীকক্ষে ও পড়িবার ঘরে আলে! প্রবেশের ও বায়ু চলাচলের স্থবন্দোবস্ত 
থাকা প্রয়োজন । 

(৪) একটানা পাঠদানের বা অধ্যয়নের সময়ের পরিমাণ নির্দিষউ 
করা। কত বয়সের ছাত্র কতক্ষণ পর্যন্ত এক বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে পারে 
তাহ পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে । তাহার বেশী সময় পাঠে না দিলে 
বা একটান]! অধ্যয়ন করিতে না দিলে অবসাদ আসিবে না (অবশ্য কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়! পুনঃ কাজ করিতে পারে )। 

(৫) সাধারণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গ সঞ্চালন । 

অনেকক্ষণ মানমিক কাজের পর কিছুক্ষন শারীরিক কাজ বা অঙ্গ সঞ্চালন 
করিলে মানসিক অবসাদের কিছু প্রতিকার হয়। কারণ ইহাতে ছাত্রগণের 
শরীরে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়া স্নায়ুর সংযোগস্থলসমূহে সঞ্চিত আবর্জনা 
অপসারণে সাহাষ্য করে। তাহ ছাড়া ইহাতে মানসিক কাজের ফলে মস্তিক্ষে 
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বে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহ নামিয়া আসে । সেইজন্য প্রত্যেক ঘণ্টা পাঠের পর 
অল্পবয়স্ক বালকবালিকাকে ৫ মিনিট শ্রেণীর মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন করিতে দেওয়] 
উচিত। দিবসের শেষ অংশে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখিলে 
পাঠ কিছুক্ষণ স্থগিত রাগিয়! শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত। ইহ] ছাড়া 
সকল ছাত্রছাত্রীকে দিবসের শেষভাগে এক ঘণ্টা খেলিতে বা ড্রিল করিতে 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন | 

(৬) ছাত্রগণ যাহাতে আরামের সহিত খাড়া্ভাবে বসিতে পারে সেরূপ 
আসনে বসিতে দিলে শীন্্ অবসাদ আসিবে না। 

€) পাঠ যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক করিলে ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদ- 
গ্রস্ত হইবে নাঁ। কারণ সেরূপ পাঠে তাহারা বেশী স্বাভাবিক মনোযোগ 
দিতে পারিবে ও ইচ্ছাঁশক্তির বেশী ব্যবহার করিতে হইবে না। 

(৮) বেশী অবসাদকর বিষয়সমূহের পাঠ দিবসের প্রথম ভাগে 
বা দুপুরের ছুটির পরের ঘণ্টায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! করিলে ছাত্র গ্রহণে 
বেশী অবসাদগ্রস্ত হইবে না । 

(৯) পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ও বিভিন্ন মনোবৃত্তির ব্যবহার হয় 
এমন পাঠ দিলে ছাব্রগণ বেশী অবসাদ গ্রস্ত হইবে না। 

(১০) শরীর অন্স্থবোধ করিলে বা মনে কোন অশান্তি থাকিলে 
মানসিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ কর! বা ছাত্রকে ছুটি দেওয়া উচিত । 

(৫) অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করার কুফল-_ 

ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্ধশক্তি 
সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম পালন করিয়া ও পুষ্টিকর খাগ্ খাইয়া প্ররতির 
নিয়মান্ছসারেই আমাদের কার্ষশক্তি একটা নির্দিষ্ট সীম পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে 
পারি, কিন্ত কোন উপায়েই প্রকৃতি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারি না। 
আমরা যদি আমাদের কর্মশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে যাই তাহা হইলেই 
অবসাদগ্রস্ত হইব। ্থৃতরাং অবসাদকে প্রকৃতির সাবধান-ইঙ্গিত বল! যায়। 
তাহ! অবহেলা করিয়া তাহার পরও যদি কাজ করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে 
আমাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইয়! পারে না। শারীরিক অবসাদ আসিলে তাহা 


১৩৮ শিক্ষা 


বাহতঃ পরিষ্ফুট হইয়। উঠে এবং আমরা সাবধান হইতে গারি। কিন্তু সজাগ 
দৃষ্টি না রাখিলে মানসিক অবসাদ প্রথমে ধরা গড়ে না। সেইজন্য অবসাগগ্রাপ্ত 
মন লইয়াও আমরা অনেক সময় মানসিক কাজ করিতে থাকি। ইহাতে 
আমাদের মানসিক শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র, প্রকৃত কাজ হয় না। কারণ 
মন অবদাযগ্রন্ত হইলে আর মনোযোগ দেওয়া যায় না এবং মনোযোগ না দিয়া 
কোন মানসিক কাজই কর যায় না। শুধু তাহা নহে, প্রকৃতির এই ছুর্জয 
নিয়ম অবহেলা করিয়া কাজ করিতে গেলে আমাদিগকে তাহার অনিবার্ধ ফল 
ভোগ করিতে হয়। প্রথমে আমাদের কর্মশক্তি দ্রুত হাস পায়; তখনও কাজ 
করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শরীর মন ভাঙ্গিয়া গড়ে, এমন কি চিরতরে 
অকর্মণ্য হইয়া গড়িতেও পারে। সুতরাং অবসাদ সম্বন্ধে আমাদের 
শিক্ষকগণের সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন । অবসাদের যে সমস্ত 
গ্রতিকার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলি অবলম্বন করিয়! অবসাদ নিবারণের 
চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পরও অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই 
ছাত্রগণের মানসিক কাজ বন্ধ করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্যহানির জন্য তাহারাই দায়ী হইবেন। 
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ভাষার সহিত চিন্তার সম্পর্ক 


(17২০1761010 01 [71757118502 6০001807151) 


শিশু প্রথমে নানারূপ অঙ্গভঙ্গির দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে। পরে 
যখন সে বাগযন্ত্রের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে তখন দে তাহার মনের ভাব 
বাগযস্ত্রের ভঙ্গির দ্বারা বা ভাষায় প্রকাশ করে। ইহার অর্থ এই যে প্রথমে 
তাহার চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পরে তাহার চিন্তার সহিত 
বাগযস্ত্রের ভঙ্গির বা ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

ভাষার সহিত শিশুর চিন্তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে শিশু যে ভাষার 
সাহায্যে কেবল তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভাষায় চিন্তা 
করিতেও শিখে । ইহাকেই ভাষার অভ্যাস ([.2785986 1১910 বলে। 
প্রথম প্রথম সে যাহ1 চিন্তা করে তাহাই ভাষায় প্রকাশ করে (71055 
৪1000- 6য011016 1218986) | সেই জন্যই ৩৪ বৎসরের শিশু সর্বদা কথা 
বলিতে থাকে । তাহার পর সে ক্রমশঃ মনে মনে কথা বলিতে শিখে (৭৪113 
1706170811%- 1001911016 191780986), অর্থাৎ তখন সে নীরবে ভাষায় চিন্তা 
করিতে শিখে । তখন কোন জিনিষ দেখিলে, কোন শব্ধ শুনিলে, কোন জিনিষ 
স্পর্শ করিলে, বা অন্ত যে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, সে মনে মনে ভাষায় 
তাহার বর্ণন! দ্রেয় এবং তাহার ফলেই সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার সঠিক 
ধারণ! হয় ও তাহার ম্মরণ থাকে । ওয়াটসনের মতে ভাষার সাহাষ্য না লইয়া 
কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। ৩৪ বৎসরের শিশুর ভাষার অভ্যাস হয় 
না বলিয়াই সেই বয়স পর্যস্ত কোন অভিজ্ঞতা মানুষের স্মরণ থাকে না। 

অপরদিকে ভাষা! তখন তাহার উপর একটা শক্তিশালী বহিপ্রভাবের কাজ 
করে (92:565 ৪85 ৪. 50016 ০%:6০10791 801000185) এবং সে ভাষায় তাহার 
প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে । অর্থাৎ অন্তের কথা শুনিয়া বা লেখা! পড়িয়। 


১৪০ শিক্ষা 


তাহার মন প্রভাবিত হয় এবং ভাষায় তাহার ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করে। ইহার ফলে সে ভাষার সাহাষ্যেই শিক্ষা করিতে পারে এবং 
তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বস্ততঃ আমাদের স্কুল 
কলেজে প্রধানতঃ ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া! হয়। এমন কি পর্যবেক্ষণ, 
পরীক্ষা, বা হাতের কাজের দ্বার! যে শিক্ষা হয়, ভাষার সাহাধষ্য ব্যতীত 
তাহাঁও সম্পূর্ণ ফলপ্রন্থ হয় না। 

ইহাছাড়া ভাষা আমাদের জাতিজ্ঞানও বৃদ্ধিকরে। কারণ বিভিন্ন জাতীয় 
জীব, বস্ত, গুণ বা কার্ধের নাম লইয়াই ভাষা গঠিত হয়। সে সকল নামের 
স্পহাষ্যেই আমরা জাতি নিরূপণ করিতে পারি এবং জাতিজ্ঞান আমাদের 
মানস ভাগ্ারে সঞ্চয় করিতে পারি। 

সর্বশেষ ভাষাই আমাদের চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত (1981681 ) 
করে। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে প্রথমে শিশুর চিন্তা এলোমেলো 
থাকে । ভাষার অভ্যাস স্থগঠিত হইলেই তাহার চিন্তাধারা শৃঙ্খলাপুর্ণ ও 
যুক্তিযুক্ত হয়। কেননা ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্থর প্রভৃতির দ্বারা আমাদের ভাষা 
শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ব্যবহারের ফলে 
আমাদের চিস্তাধারাও শৃঙ্খলাপুর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশু ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করে, তাহার 
মনের ভাব প্রকাশ করে, চিন্তা করে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! করে, 
অভিজ্ঞতা ম্মরণ রাখে, জাতিজ্ঞান লাভ করে ও স্মরণ রাখে এবং ভাষার 
সাহায্যেই তাহার চিন্তাশক্তি পুষ্ট হয় ও চিন্তাধারা যুক্তিযুক্ত হয়। বস্ততঃ 
মান্য যে আজ প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব করে 
তাহার জন্য সে ভাষার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ধণী। কেননা ভাষার সাহাষ্য 
ব্যতীত মালের বর্তমান মানসিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
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ইচ্ছাবৃত্তি 


(৬1]]) 


চেষ্টা করিয়া কোন কার্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বা তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হওয়ার মানসিক শক্তিকে ইচ্ছাবৃত্তি বলে। ইহা কেবল কোন কাজ 
করিবার ইচ্ছা নহে। প্রবৃত্তিবশতঃও আমাদের কোন কাঁজ করিবার ইচ্ছা 
হইতে পারে। কোন কাজের সহিত মানসিক প্রচেষ্টাও যুক্ত না থাকিলে 
তাহাকে ইচ্ছাবৃত্তি্ কাজ বলা যায় না। শিশু প্রবৃত্িবশতঃ খেল! করিতে 
পারে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির কিছুমাত্র ব্যবহার না হইতে পারে । কিন্তু 
সে মানসিক চেষ্টা করিয়াই গণিতের একটা কঠিন অঙ্ক কষিতে পারে, 
ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত ইহা করা যায় না। 

তিন কারণে মানসিক চেষ্টা করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে 
যথা--(১) কোন কঠিন কাজ করিবার জন্য মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়। (২) কাজ সম্পাদনের পথে বাধাবিঘ্ব থাকিলে তাহ। অতিক্রম 
করিবার জন্যও মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। (৩) কোন নীচ প্রবৃত্তি 
দমন করিয়া অন্য উচ্চ প্রবৃত্তির অন্সরণ করিতে হইলে মানসিক চেষ্টার 
প্রয়োজন হয়। অতএব এই তিন প্রকারের কাজকে ইচ্ছামূলক কাজ 
বলা যায়। 

পুর্বোক্ত কারণগুলির জন্য কোন কাজ করিতে মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ নহে । তাহার জন্য 
স্বতন্ত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

ইচ্ছাবৃত্তির কাজকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহার সহিত 
জ্ঞান ও ভাববৃত্তির কাজও জড়িত আছে। কোন কাজ করার ইচ্ছা 
হওয়ার পুর্বে সেই কাজ সম্বন্ধে এবং তাহা করার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভের প্রয়োজন । কিন্তু কেবল জ্ঞানলাভেও কোন কাজ করার ইচ্ছা! 
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না হইতে পারে। জ্ঞানলাভের ফলে সেই কাজ সম্বন্ধে কোন ভাববৃত্তি 
জাগরিত হইলেই সেই কাজ করার ইচ্ছা! হইবে । 

ইচ্ছাবৃত্তির মূল্য। মানুষ প্রবুতিবশে কাক্গ করিতে পারে অথবা 
ইচ্ছাবৃত্তির ব্যবহার করিয়া কাজ করিতে পারে। প্রবৃত্তিমূলক কার্য খুব 
নিয়স্তরের এবং তাহার ক্ষেত্রও খুব সীমাবদ্ধ। সমস্ত উচ্চ মানসিক কাজের 
জন্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্য লইতে হয়। যে সকল কার্ষে গভীর চিন্তা, 
উন্মুক্ত কল্পনা বা উচ্চ বিচারশক্তির প্রয়োজন হয়, ইচ্ছাবৃত্তির সাহাধ্য ব্যতীত সে 
সকল কার্ষ সম্পাদন করা যায় না। বস্তৃতঃ ইচ্ছ] বুত্তির সাহায্য ব্যতীত 
শারীরিক বা মানসিক কোন কঠিন কাধে সফলতা লাভ করা যায় না। 
বিশেষত: ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ প্রবল বাধ! বিদ্ধ অতিক্রম করিয়! 
জীবন সংগ্রামে জরী হইতে পারে এবং নীচ প্রবৃত্তি দমন করিয়া! উন্নত জীবন 
যাপন করিতে পারে। 

প্রবল ইচ্ছাশক্তি মনস্থিতারই পরিচায়ক, ক্ষীণমেধা শিশুর ইচ্ছাশক্তি 
দুর্বল হয়। অপরদিকে ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রায় একার্থ"বোধক। 
কারণ যাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল সে আত্মপ্রতিষ্ঠার (9617-95521610177 ) চেষ্টা 
করিতে পারে না, এবং যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি নাই তাহার ব্যক্তিত্বও 
থাকিতে পারে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইলে মানুষ বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারে না, কর্তব্যাকর্তব্যও স্থির করিতে পারে নাঃ হয়তঃ সে 
ভুল কাজ করে অথবা! কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কার্যবিরত থাকে। স্থতরাং 
দুর্বল ইচ্ছাশক্তি লইয়৷ মানুষ চরিব্রবান্‌ হইতেও পারে না। 

ইচ্ছাবৃত্বির বিকাশ । 

কেবলমাত্র ইচ্ছাণুলক কাজের দ্বারাই ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইতে 
পারে। স্ৃতরাং শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য তাহাকে নিয়লিখিত 
ইচ্ছামূলক কাজ করিতে দিতে হইবে। 

(১) কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ দান। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগকেও দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির 
সাহায্য লইতে হয় । 
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(২) চিত্তাকর্ষক নহে এনক্সপ বিষয়ে মনোযোগ দান। 
ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার না করিয়! সেরূপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় না। 

(৩) নানা বাধাবিস্বের মধ্যে মনোযোগ দান। 

(৪) যেকোন কঠিন মানসিক কার্য সম্পাদন । 

(৫) দিন-চর্যা তৈয়ার করিয়! তদনুযায়ী দৈনিক কার্য সম্পাদন । 

(৬) নিজে নিজে বিচার করিয়। কর্তব্য নিধণারণ । সকল সময়ে অন্টের 
দ্বার পরিচালিত হইলে শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে না। এইজন্যই বলা 
হয় যে দৃঢ়চিত্ত পিতামাতার সন্ভানগণ সাধারণতঃ ছূর্বলচিত্ত হয়। 

(৭) বত্বের সহিত কর্তব্য পালন। শিশুর কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে 
এবং প্রতিকূল অবস্থায়ও কতব্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দিলে তাহার জন্য 
তাহাকে ইচ্ছাশক্তির সাহাধা লইতে হইবে । ফলে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ 
হইবে। 

(৮) সংযমের কাজ । কোন নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন হয়। সুতরাং, শিশুকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করিলে তাহার ইচ্ছাশক্তি 
বিকাশ হইবে। 

(৯) আত্মমন্মানবোধ-পরিচায়ক কাজ। শিশুর আত্মসম্মানবোধ 
জাগাইতে পারিলে সে তাহার হানিকর কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা 
করিবে । তাহার ফলে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইবে। 

(১০) নৈতিক সাহসের কাজ। এরূপ কাজের জন্য যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন হয়। স্ৃতরাং ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলেই এরূপ কাজ করিতে 
উৎসাহ দেওয়। যায়। 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
চরিত্র গঠন 
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আদর্শ চরিত্র গঠনই শিক্ষার সববাদিসম্মত সর্বপ্রধান লক্ষ্য । 
এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিশুর সমস্য শিক্ষা! ব্যবস্থ!' করিতে হয় এবং এই 
লক্ষ্য সাধিত না হইলে তাহার সমস্থ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে মনে করা যায়। পূর্বে 
বল! ভইয়াছে ষে মান্ষের চরিত্র বলিতে ভাতার সমস্ত ইচ্ছাকৃত কাঁজ বা 
ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায়। স্ুতরাং জীবনের মস্ত ক্ষেত্রে, সকল অবশ্থায় 
ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিক্ষাদানই শিশুর চরিত্র গঠন। কিন্ত 
বাহির ভইতে জোর করিয়! শিশুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিলেই তাহার চরিত্র 
গঠিত হইবে না| কারণ সে স্বেচ্ছা ঘে কাজ ব। বাবগার করে তাভার ছারাই 
তাহার চরিত্রের বিচার করা যার না। সুতরাং শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য 
তাহাকেই স্বচেষ্টার তাহার বাবর নিয়ন্ধণের মত দিতে হইবে । নিজে 
বিচার করিয়া সকল অবস্থায় কতব্য নিধারণ করিতে পারিলে গ্রবং 
দক্ষতার সহিত তাহ সম্পাদন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র গঠিত 
হইয়াছে বল। যায়। কেহ কেহ জন্পুর্ণ আয়ত্তীকৃত ইচ্ছাকেই চরিত্র 
বলেন। কেনন। ইচ্ছাশক্তির সাহাষ্য ব্যতীত কেহই নিপুণতার সহিত বিচার 
করিরা কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন। এবং দক্ষতার সভিত তাহ সম্পাদন 
করিতে পারেনা । বিশেষতঃ কঙবোর পথ প্রারই নান। বাধাবিদ্ব সঙ্কুল হয়। 
ইচ্ছাশক্তির সাহাধ্যেই সমস্ত বাধ! অতিক্রম করির! কর্তব্য সম্পাদন কর] সম্ভব 
হঘ্ন। অতএব চরিত্র গঠনের জন্য ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ইহা দেখা গিরাছে যে ইচ্ছাবৃত্তির সহিত জ্ঞান 
এবং ভাববৃতিও সকল সময় জড়িত থাকে । কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের ফলেই 
সে সম্বন্ধে কোন ভাব জাগে এবং তাহাই কর্মপ্রেরণা দেয় । বস্ততঃ প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের অভাব হইলে আমরা ঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিনা এবং কোন 
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প্রবল ভাব না জাগিলে আমর বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়! কর্তব্য করিবার শক্তি 
পাইতে পারিনা । স্থৃতরাং দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার জন্য আমাদিগকে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং আমাদের স্থৃকুমার ভাববৃত্তিগুলির 
বিকাশ সাধান করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, ঠিকভাবে কর্তব্য করিতে হইলে 
আমাদের চিস্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তিরও বিকাশের প্রয়োজন । বস্ত্বতঃ 
চরিত্র গঠনের জঙ্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির- বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাববৃত্তি 
উভয়েরই বিকাশের প্রয়োজন হয়। কেনন! সকল অবস্থায় দক্ষতার সহিত 
কর্তব্য করিবার জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তিরই সাহায্য লইতে হয়। স্ৃতরাং 
শিশুর চরিজ্র গঠনের জন্ স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থ। করার প্রয়োজন নাই। তাহার 
সমস্ত শিক্ষাকার্ধকেই চরিত্র গঠনের কাষ বল! যায়। কেবল তাহার 
চরিত্র গঠনের দিকে দষ্টি রাখিয়া! তাহার সমস্ত শিক্ষাকার্ধ পরিচলিত 'করিলেই 
সেই লক্ষ্য সাধিত হইবে । শিশুকে যে কোন বিষয় বা কার্য শিক্ষা দেওয়। 
হউক, ব! শিশুর শিক্ষার জন্য যে কোন ব্যবস্থাই করা হউক, সকল 
সময় দেখিতে হইবে ষে তাহার দ্বার শিশুর ব্যবহার কি ভাবে 
প্রভাবিত হইবে এবং শিশু জীবনের সকল ক্ষেত্রে কতব্য সম্পাদনের 
জন্য কতটা তৈয়ার হইবে । তাহাহলেই শিশুর শিক্ষা তাহার চরিত্র 
গঠনকারী হইবে । তবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিষয়ের 
প্রাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদের উপর বেশী জোর দিতে 
হইবে । নিয়ে সেই বিষয়গুলি বপ্রিত হইল। 


শিশুর চরিত্রগঠনের উপায় । 


(১) সহজবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধীকরণ। শিশু কেবল সহজবৃত্তির প্রেরণায় 
কাজ করে এবং তাহারাই তাহার বাবহার নিয়ন্ত্রিত করে। তাহার ইচ্ছাবৃত্তির 
বিকাশ হওয়া পর্স্থ সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক কাজই করিতে পারে। স্তরাং 
তাহার সহজবৃতিগুলির নিয়ন্ত্রণ করিয়া! ও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়াই শিশুর 
চরিত্র গঠন কর] যায়। 


১০-_ 
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(২) সুঅভ্যাস গ্রঠন। সহজবুভিগুলির সাহায্যে শৈশবে কতকগুলি 
স্থঅভ্যাস গঠন করিয়। দ্রিতে পারিলে, তাহারা শিশুর চরিত্রের উপর স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করিবে । কারণ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
কার্ধ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পন্ন করি । সুতরাং অল্প ন্য়সে যাহার যত বেশী 
ক্থঅভ্যাস গঠিত হইবে তাহার জীবন ও চরিত্র ততই উন্নত ও মহৎ হইবার 

সস্তাবন। । 

(৩) ইচ্ছাবৃত্তর বিকাশ । শিশুর ভচ্ছাবুত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত 
তাহার প্রকৃত চরিত্র গঠন সম্ভন নহে । কারণ মান্ুন চিন্কা ও বিচার বরির| 
স্বেচ্ছায় যে কাজ করে ভাহ্াহ তাহার চরিত্রের সামিল হয়। ভচ্ছাবুত্তির 
বিকাশ হওয়ার পুর্বে শিশু চিন্তা ৪ নিচার করিয়। কাজ করিতে পারে না। 
তাই শিশুর চরিত্র নাই বলগিলে9 চলে । 

ইচ্ছাবুত্তির নিকানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর প্ররুত চরিত্র গঠন আরম হয়। 
প্রধানতঃ ইচ্ছাবুন্তির নিকাশ লাপন করিঘ়াই তাভার চরিত্র গগন করা যায়। 
কারণ ইচ্ছাবৃত্তির সাভাষ্য ন্যতীতত মানব চিন্ত| ও লিচার করির়। কোন কাজ 
করিতে পারে না। শুধু তাহা নে, ইচ্জাবুন্তির সাহায্য ব্যতীত অন্য মানসিক 
বৃত্তিগুলিরও বিকাশ বা ব্যবহার হইতে পারে না। স্ৃতরাং শিশুর প্রকৃত চবিত্র 
গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে তাহার ইচ্ছাবৃন্তির বিকীীশ সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
বস্ততঃ চরিত্র ইচ্ছাবৃত্তির কাজেরই ফল। স্ৃতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ 
সাধন করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের কাজও অন্কেটা অগ্রসর হইবে । 

(৪) বিচারশক্তির বিকাশ । দৈনন্দিন জ্রাবনের অধিকাংশ কাক্ছগ 
অভ্যাসের সাহায্যে সম্পাদিত হইলেও আমাদের জীবনে বিচার করিয়1 কাজ 
করিবার স্থযোগ ৪ প্রয়োছনীর়ভা কন নহে । কেননা বিচারশক্তির সাহাধা 
ন| লইবা আমরা কোন নৃতন অবস্থার আমাদের কতব্য নির্ধারণ করিতে 
পারি না। বন্বতঃ জাবনের সকল ন্মেত্রে, সকল অনস্থায় নিজে বিচার করিয়া! 
কর্তব্য নির্ধারণের শক্তিদানকেই শিশুর চরিত্র গঠন বল। যায় । অবশ্ঠ ইহার 
জন্য অন্য মানসিক বৃত্তিগ্ু'ল্র 5 সাহায্যের প্রয়োজন ভর । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত 
মান নিজে বিচার করিরা তাহার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারে ততক্ষণ 
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পর্যন্ত তাহার চরিআ গঠিত হইয়াছে বলা ধায় না। স্থৃতরাৎ শিশুর বিচারশক্তির 
বিকাশ সাধন ন! করিয়া! তাহার চরিত্র গঠন করা যায় ন।। 

(৫) কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি । 

শিশুর কঙব্যজ্ঞান না জন্মিলে সে বিচার করির। কর্তব্য নির্ধারণেরও চেষ্টা 
করিবেনা, ইচ্ছাবৃত্তির পাবহাঁর করিয়া কর্তব্য করিতে প্রবৃত্তও হইবে না। 
স্থতরাং শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য তাহার কর্তব্য জ্ঞানবৃদ্ধি করাও প্রয়োজন । 
ছোটবেল] হইতে যত্তের সহিত কর্তব্য করিতে শিক্ষা দিলেই শিশুর কর্তব্য জ্ঞান 
বৃদ্ধি পাইবে । তাহা ছাড়া সর্বদা তাহাকে অন্যের নির্দেশমত কাজ করিতে 
অভ্যস্ত না করিয়া তাহার শক্তিসাধ্য কোন কোন কাজের দায়িত্ব তাহার উপর 
্যন্ত করিলেও তাহার কঙব্য-জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে | 

(৬) সুকুমার ভাববৃত্তির বিকাশ। পুর্বে বলা হইয়াছে যে ভাববৃত্তিই 
মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। পিশেবতঃ নান। বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া কর্তব্য 
করিবার জন্য কোন প্রবল ভাববুন্তির প্রেরণার প্রয়োজন হয়। সুকুমার 
ভাববৃত্তিগুলিই আমাদিগকে সেইরূপ কর্মপ্রেরণা দিতে পারে। প্রেম, দয়া, 
সহানুভূতি, ন্যায়পরারণত।, সত্যান্গরাগ, ধর্মান্ুরাগ প্রভৃতি স্থকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই তাহারা আমাদিগকে নানা সংকার্ধে প্রেরণ! দিতে পারে এবং 
আমাদের জীবন সুন্দর ও মহৎ করিতে পারে । স্থতরাং শিশুর চরিত্র গঠনের 
জন্য তাহার স্থকুমার ভাববুত্তিগুলির বিকাশের চেষ্টা করাও প্রয়োজন। 

(৭) আত্মমংযম শিক্ষা্ান। কিন্ত কেবল স্থকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই শিশু চরিত্রবান হইবেনা। তাহাকে ভালকাজে প্রবৃত্তি 
দ্রিলেও, সে ভাবাবেশে বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে এবং পদে পদে 
দুল করিতে পারে । স্থতরাং তাহার ভাববৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে 
যাহাতে নিজের উপর কর্তত্ব হারাইয়া ন। ফেলে তাহার জন্ত তাহাকে আত্ম- 
সংঘমও শিক্ষা দিতে হইবে । ইভার জন্য বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্য 
লইতে হন । ভাবাবেশে ভাসিরা ন। গির! ইচ্ছাশক্তির সাহাধো ভাবাবেগ দমন 
করিতে এবং সর্বদা বিচার করিরা কাজ করিতে তাহাকে শিক্ষা দিলে সে সংযত 
হইবে। 
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(৮) স্তুশাসন বা! নিয়মানুগামিতা । শিশুর চরিত্রের উপর স্থশাসনের 
প্রভাবও কম নহে । প্রথমে শিশু নিজে বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারে না এবং স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়! নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে ও উচ্চ প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেনা । স্ৃতরাং তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তির 
যথেষ্ট বিকাশ হওয়া পর্যস্ত তাহাকে স্থশাসনাধীনে রাখা প্রয়োজন । শিশুর 
পরিচালনার জন্ত স্থৃচিস্তিত নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়া তাহাকে তদন্থযায়ী 
কাজ করিতে শিক্ষা দিলে তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং চরিত্র 
গঠনের অনেক সাহাষ্য হইবে । 

(৯ উদ্দাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন। সকলেই জানে যে শিশুকে 
শিক্ষাদীনের জন্য উপদেশ হইতে উদ্দাহরণই অধিকতর কাধকরী | চরিত্র গঠন 
কার্ষে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে শিশুকে 
উপদেশ দেওয়ার চেয়ে তাহার সামনে সৎকাধের উদাহরণ স্থাপন করিতে 
পারিলেই তাহার বেশী শিক্ষা হয়। বস্তুতঃ শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাদের 
উদ্বাহরণের দ্বারাই শিশুর চরিত্র সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিতে পারেন। 
তাহারা নিজে সংযত, কর্তব্যপরায়ণ, হ্যায়পরায়ণ ও সত্যপরায়ণ হইয়াই শিশুকে 
সেই সকল মহত্গুণ শিক্ষা দিতে পারেন । ইহা! ছাড়া ছোটবেলা হইতে আদর্শ 
লোকের জীবনী পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই শিশু তাহাদের আদর্শে নিজ. 
জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে উৎসাহিত হইবে । 

(১০) নীতিশিক্ষা । 

শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য তাহার শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাকে নীতিশিক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন । দ্বিতীয়ভাগে এই বিষয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা হইবে । এই স্থলে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে নুক্ ন্যায় অন্তায় 
বিচার করিবার ক্ষমতা] শিশুর নাই। তাহাকে কতকগুলি সারগর্ত নীতিবাক্য 
শিক্ষা দ্রিলে এবং আদর্শ চরিত্র লোকগণের জীবনী, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ হইতে 
সেই সমস্ত নীতি বাক্যের প্রদীপক (11185686152 ) দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার 
প্রয়োজনীয় নীতিজ্ঞান হইবে্কএবং সে নৈতিক উপদেশগুলি অনুসরণের চেষ্টা 
করিবে। 
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(১১) ধর্মশিক্ষা। ধর্মই মানুষকে সৎকার্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয় 
এবং মন্বকার্ধ হইতে নিবৃত্ত করে। স্বৃতরাং শিশুর হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন ন! 
করিলে এবং ভগবানকে ভয় ও ভক্তি করিতে শিশুকে শিক্ষা না দিলে, তাহার 
চরিত্র গঠন কার্ধ সন্পূর্ণ হইতে পারে ন]। 
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(4) 92190 0108702 1319101009,01985--ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান--২৩শ অধ্যায়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিশু 


বর্তমান সময়ে শিক্ষাদান কাধে শিশুর উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এখন শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হয়। 

বিষয়-কেক্দ্রিক শিক্ষা ও শিশু-কেক্ড্রিক শিক্ষা । 

পুর্বকালে শিক্ষা বিষয়-কেক্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করি বা 
বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়! হইত । বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমস্থ 
খবর সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইয়া শিশুর নিকট উপস্থিত 
করা হইত এবং তাহা শিশুর মনে গীখিয়া দিতে পারিলেই শিক্ষাদান কার্ধ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিষয়ের 
ভ্ঞানদান বা লাভই শিক্ষা নামে অভিহিত হইত । যে শিশু শিক্ষালাভ 
করিবে তাহার কথা কিছুমাত্র বিবেচন। করা হইত না। বয়স্ক মানুষ যুক্তিযুক্ত 
ভাবে (198109115) চিন্তা করে বলিয়া শিশুকেও যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে 
(1951091 77661900 ) বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়! হইত । তাহা যে শিশুর 
উপযোগী নহে তাহার ধারণ! ছিল না। যথা, ভাষাশিক্ষার প্রথমেই শিশুকে 
তাহার নিকট দুর্বোধ্য কঠিন কঠিন শব্দগুলি মুখস্থ করিতে হইত; ভাষার 
বিশে জ্ঞানলাভের পুর্বেই ব্যাকরণের কঠিন কঠিন স্তর শিক্ষণ করিতে হইত; 
কোন বিষয় শিক্ষা করার প্রথমেই সেই বিষয় ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সমস্ত জিনিষের সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়। হইত। তাহার পরেই বিষয়টি যুক্তিযুক্ত 
আকারে সাজাইয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুর প্রকৃতি, শক্তি, 
ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতার উপযোগী আকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা 
দেওয়া হইত ন1। 


শিক্ষা ১৫১ 


বর্তমান সময়ে শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা শিশুকে কেক্র 
করিয়া শিক্ষা দেওয়া হর। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়ত। 
এখনও অস্বীকার কর! হয় না; কিন্তু বয়ক্ক লোকের ন্যায় পূর্ববরিত যুক্তিযুক্ত 
(1951091 ) প্রণালীতে শি্খকে সেই জ্ঞান দান করা হয় না। কারণ বরঙ্ক 
মানুষ যে ভাবে চিন্তা করে, বে দৃষ্টিতে কোন বিষয় বা জিনিষ দেখে, যে ভাবে 
কোন কার্য করে, শিশু সে ভাবে চিন্থ। করে না, সে দষ্টিতে কোন জিনিষ বা 
বিষয় দেখেনা ও সেভাবে কাছ করে না। শিশু কেবল একট! ক্ষুদ্র মানুষ 
নহে । কুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি, চিন্তাধারা, ভাবধার। প্রভৃতি বিষয়েও 
শিশু বয়ক্ক মানুষ হইতে ভিন্ন । ুতরাং শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে 
হইলে, শিশুর দিকে দষ্টি বাখির। না শিশুকে কেন্দ্র করিয়া, তাহার উপযোগী 
আকারে ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন নিষনগুলি শিক্ষা দিতে হইবে । বিশেষতঃ শিশুর 
ক্রমবিকাশের সহিত নিপ বাখিয়। শিক্ষা না দিলে তাহা শিশুর বিকাশের 
সাহায্য না করিরা বরং তাহার পণে বাধার স্থট্টি করিতে পারে। শিশু কোন্‌ 
বয়সে কি ভাবে চিন্তা! করে, কি ভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করে, কি ভাবে কাজ করে, 
কি পছন্দ করে, কি অপছন্দ করে, কিসে তাহার আনন্দ হয়, কিসে তাহার ছুঃখ 
হয় ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়। ও তাভাদের সহিত দিল রাখিয়। শিক্ষা না দিলে 
সেই শিক্ষার দ্বার শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সাহাধ্য হইতে পারে না। যেমন, 
শিশু প্রথমে কেবল ইন্দিয়ের সাভাম্যে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে ; স্তরাং প্রথমে 
ইক্জিয়গ্রাহা আকারেই সমস্ত বিষয় শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে । শিশু গল্প 
শুনিতে ভালবাসে ;: শতরাং গল্পের আকাঁরেই তাহাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা 
দিতে হইবে । শিশু খেলা করিতে ভালবাসে ; সুতরাং তাহাকে খেলার আকারে 
নানা কাজ করিতে দিতে হউনে এবং খেলার ভিতর দিয়া নানারূপ শিক্ষা দিতে 
হইবে । বিশেষতঃ শিশু যে বয়সে দে বিষয় শিক্ষার উপযুক্ত হয় তাহাকে সে 
বয়সে সে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । তাহার পুর্বে বা পরে শিক্ষা দিতে 
গেলে সে তাহ ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং শিশুর 
প্রকৃতি, শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল 
রাখিয়া! তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদিগকে 


১৫২ শিক্ষা 


তাহার উপযোগী আকারে সাজাইয়! লইতে হইবে. তাহার উপযোগী প্রণালীতে 
সেগুলি শিক্ষা দিতে হইবে । এইরূপ শিক্ষাকেই শিশু-কেক্দিক শিক্ষা বলে । 
ইহাও দেখা যাইবে যে এইরূপ শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হইতে 
শিশু সন্বন্ধে জ্ঞান কম প্রয়োজনীয় নহ্থে। অনেক শিশুকে তুম্দ্র ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করিয়াই শিশু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত 
চেষ্টায় শিশু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের শক্তি ও স্বযোগ সকল শিক্ষকের থাকিতে 
পারে না। অনেক খ্যাতনাম। শিক্ষাবিদ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে 
পর্যবেক্ষণ করিয়। ও নান! পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শিশু-মনোবিজ্ঞানের হৃষ্টি হইয়াছে। 
শিক্ষক মাত্রেই উহ পাঠ করিয়া শিশু সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন। অবশ্ঠ ইহার পরও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। 
কারণ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের সিদ্ান্তগুলির যথার্থতা 
হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা না করিলে শিশু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় না এবং 
কার্কক্ষেত্রে তাহার প্রশ্নোগ করা যায় না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ 
এবং তছপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা 
শৈশব (100091)05 ) ১--৩ বগুসর। 
ভূমিষ্ট হইবার পুর্বেই শিশুর দেহ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কেবল তাহার দস্তোদগম 
হয় না। ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ হইতে আরম্ত 


করে। সে প্রথমে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের 
উপর তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ক্রমশঃ সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কিছু 


শিক্ষা | ১৫৩ 


কিছু কতৃত্ব লাভ করে। কিছু দেখিবার জন্য চস্ষু সঞ্চালন করিতে পারে, 
কোন জিনিষ লইবার জন্য হাত বাড়াইতে পারে; কোন জিনিষ হাতে লইয়া 
পরীক্ষা করিতে চাহে, মুখে দিতে বা ছু'ড়িয়া ফেলিতে চাহে । ছয় মাস বয়সে 
শিশু মাথা স্থির রাখিয়া] বসিতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব হইলে সে 
তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহে, কাহারও পদশব্ধ হইলে মুখ ফিরাইয়া কে 
আসিতেছে দেখে । প্রায় ১ বসর বয়সে শিশু ক্রাড়াইতে শিখে এবং ২য় 
বৎসরের মধ্যে হাটিতে পারে । এই সময়ে সে আধ-আধ কথাও বলিতে আর্ত 
করে। দ্বিতীয় বংসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শেখে, কোন কোন জিনিষের 
নাম করিতেও পারে। তৃতীয় বসরে- ০ তাহার অঙ্গ-প্রত্যজের উপর 
সম্পুর্ণ করৃত্ব লাভ করে, এবং দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতে পারে। এখন 
সে ভাল ভাবে কথা বলিতে পারে এবং সর্বদা কথা বলিতে চাহে । 

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও হইতে থাকে। 
ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার কেবল ইন্জরিয়ানুভূতি (5961)880101) ) হয়, কিন্ত 
ইন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান ব! প্রতাক্ষজ্ঞান (০061০600107 ) হয় না। তবে তাহার 
কতকগুলি স্বাভাবিক স্বক্রিয় প্রবৃত্তি ( ০0০) ও সহজবৃত্তি (1050250) 
থাকে । সে সেই প্রবৃত্তিবশেই স্তন্ত পানকরে। অন্ম সময়ের মধ্যেই তাহার 
ইন্রিয়বিষয়ক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহার পর 
তাহার চিস্তা-শক্তির ও ভাববৃত্তির উন্মেষ হয়। প্রথম বৎসরের মধ্যেই 
তাহার আনন্দ, ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাববৃত্তির উন্মেষের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। সে তাহার মাতাকে দেখিলে আনন্দিত হয়, মাতা চলিয়া গেলে বিমর্ষ 
হয় এবং মাতা কোলে না লইলে বির্ক্ত হয়। দ্বিতীয় বগসরেই তাহার 
অন্ুুকরণ-প্রবৃতি জন্মে এবং সে অনুকরণ করিয়াই কথা বলিতে শিখে । এই 
সময়ে তাহার স্মৃতি-শক্তি এবং কল্পনা-শক্তিরও উম্মেষ হয়। তৃতীয় 
বসরেই-স্বতি শক্তির বিশেষ বিকাশ হয় ও স্থায়ী স্ৃতি-ভাণ্ডার গঠন 
আরম হছয়। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুর শিক্ষা আরভ্ভ হয়। তাহার যে 
শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বণিত হইল তাহাই তাহার প্রকৃত প্রাথমিক 


১৫৪ শিক্ষা 


শিক্ষা। অবশ্য কেবল প্রাকৃতিক ( 55519] ) পরিঝ্ট্রেনীর প্রভাবেই 
শিশুর এই শিক্ষা হয় বা বিকাশ হয়। স্ৃতরাং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর 
নিয়ন্থণ করিয়া, তাহার এই প্রাথমিক শিক্ষা বা বিকাশ নিরন্ত্রিত করা যায়। 
এই সময়ে তাহার ইন্দ্িয়ান্ভৃতি খুব প্রবল থাকে । তাই কেবল মাত্র 
ইন্ড্রিয়ানুভূতির সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় । যেমন, তাভার 
চক্ষর সামনে বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের জিনিষ স্থাপন করিলে, তাহার বর্ণ এ 
অশকারের জ্ঞান জন্মে। সেই সকল রঙীন জিনিব ইতস্থতঃ সঞ্চালন করিয়া 
তাহাকে চক্ষু সঞ্চালন করিতে শিক্ষা দেওয়া] যায় । তানার কর্ণের নিকট মুছু, 
উচ্চ, নানা প্রকার শব্দ ও মধুর সঙ্গীত করিয়। তাহার শ্রবণশক্তি তীক্ষ করা 
যায়। বিভিন্ন দ্রিক হইতে শব্ধ করিয়া শব্ধাগমের দিক স্থির করিতে শিক্ষা! 
দেওয়া যায়। নাসিকার সামনে বিভিন্ন গন্ধ দ্রব্য স্থাপন করিলে তাহার 
গ্রাণশক্তি তীক্ষ হয় । কোমল, কঠিন, শীতল, উস্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ চর্দে 
স্পর্শ করাইলে তাভার স্পর্শজ্ঞান জাগরিত ভয়। অবশ্য এই বয়সের শিশু 
পরিবেষ্টনীর 'এই সমস্ত প্রভাবের ইচ্ছামূলক বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া করিতে পারে 
না। কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ হয় ও তাভাতেই তাভার 
বিকাশের সাহাধ্য ভয় । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বওসরে শিশুকে অঙজ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করিতে 
শিক্ষা দেওয়া যায় ৷ সে দ্রাড়াইতে ও হাটিতে শিখিলে তাভাকে স্বাধীন ভাবে 
€77166]5 ) হাটিতে ও অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দিতে হয়। তাভার ফলে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ গুলির ত্রুত বিকাশ হয়। কথা বলিতে আরস্ত করিলে তাহার কর্ণের 
নিকট এক একটি শব্দ বিশুদ্ধ ভাবে বার বার উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শীঘ্র 
বিশুদ্ধ কথ1 বলিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। 

প্রথম বাল্যাবস্থা €0:91015 01011017090 ) ৪--৬ বসর। 

এই বয়সে শিশুর শারীরিক বুদ্ধি তেমন ভ্রুত হয় না, কিন্তু অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের উপর তাহার অধিকতর কতৃত্ব জন্মে। সে দ্রত হাটিতে 
ও দৌড়াইতে পারে এবং এক মুহূর্তও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহে 
না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার খেলার প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যায়, সে 
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চব্বিশ ঘণ্টাই খেলিতে চাহে; তাই ইহাকে খেলার বয়স বলে। 
এই সময়ে তাহার অনুসন্ধিৎসাও থুব প্রবল হয়। সে তাহার 
চারিপার্থের সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিতে চাহে । মাতৃভাষার ব্যবহারেও অধিকতর দক্ষতা লাঁভ 
করায় সে সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকে । কি এবং কেন এই 
চুই প্রশ্ন সর্বদা তাহার মুখে লাগিয়া থাকে । তাই এই বয়সকে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসার বয়লও বলে (09950090106 25 )1। এই সময় তাহার 
অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি ও অভিনয়-প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। সে সর্বদা বচন্ব 
লোকদের অনুকরণ করিতে থাকে এবং নানা লোক বা প্রাণী সাজিয়া অভিনয় 
করিতে চাহে । তাই পুতুলখেলা এই বয়সের শিশুদের প্রধান কাজ হইয়া 
পড়ে। একটা বালিশকে পর্যন্ত খোকা সাজাইয়া তাহার। অভিনয় করে। এই 
সময়ে তাহার কল্সনাশক্তিরও বিকাশ হয় । তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ভালবাসে । এই বয়সে শিশুর স্মৃতিশক্তিও সতেজ থাকে এবং তাহার 
স্মৃতি স্থায়ী হয়। সে ছোট ছোট কবিতা মনে রাখিতে পারে, নিজের 
কোন কাজের মরল বর্ণনা দ্রিতে পারে ও গণনা করিতে পারে। তাহার 
বুদ্ধিবৃত্তির এবং ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে আরম হয়। সে বিভিন্ন 
জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করিতে ও তাভাদিগকে নান! শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
পারে। এই সময়ে তাহার আমিত্ব জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জন্মে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাবমাননার প্রবৃত্তিও 
জাগরিত হয়, তাই সে গুরুজনের সম্মান করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন 
করিতে প্রস্তত থাকে । এখন সে সরল গান করিতে ও ছবি আকিতে পারে। 
নিজের পোষাক নিজে পরিতে ও নিজের জিনিবগুলি নিজে সাজাইয়। রাখিতে 
চাহে । 

শিক্ষা- পূর্বে এই বয়সে শিশু কেবল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও খেলা 
করিয়া! বেড়াইত, তাহার শিক্ষা আরম্ভ করা হইত না। কিন্ত ইতিপূর্বে 
শিশুর বিকাশের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহ1 হইতে বুঝা যাইবে যে 
শিশুকে নানা রকম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বয়স বেশ উপযোগী । তবে 
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তাহাকে এই বয়সে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাহার 
বিকাশের সহিত মিল রাখিয়া! নানা রকম খেলা ও কাজের মধ্য 
দিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। ইউরোপে এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য ফ্রোবেলের শিশুর উদ্ভান € [173021-591621) 0৫6 ঢা০০] ) 
ও ডাক্তার মস্তেসরীর শিশুর গৃহ (01011016125 [70058 ০ 101 
11000055501 ) নামক বিগ্ভালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে । যেস্থানে সে 
রকম বিগ্ভালম্ম নাই তথায় গৃহেই এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হয়। মাতা ব৷ শিক্ষয়িত্রীই এই শিক্ষার ভার গ্রহণের অধিকতর 
উপযোগী । 

এই বয়সের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা 

১। ভ্ঞানেক্দিয়ের ব্যবহার--শৈশবের ন্যায় এই বয়সেও শিশুর 
ইক্জরিয়ান্থভৃতি খুব সতেজ থাকে । তাই প্রধানতঃ ইক্জিয়ের সাহায্যেই 
তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। তাহার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা-প্র্থত প্রশ্ন 
করিতে নিরুৎসাহিত ন1 করিয়া! যতদূর সম্ভব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাহাদের 
উত্তর পাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্টে তাহার জ্ঞানেক্দিয়গুলির 
যথেষ্ট ব্যবহারের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। জ্ঞানেক্দিয়ের ব্যবহার 
করিয়া বস্ত-পাঠ ও প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা দিয়াই শিশুর এই জ্ঞান-তৃষ্ণার 
তৃপ্তি সাধন করাধায়। অবশ্ঠ এই বসে উক্ত ছুই বিষয় পাঠের স্থচনা করা 
যায় মাত্র । 

২। কথোপকথন ও গন্প-_কথোপকথন ও গল্পের মধ্য দিয়াই 
ভাষা! শিক্ষার-ূচনা করিতে হয়। কৌতৃহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর গল্প 
বলিলে শিশু খুব আনন্দ পাইবে এবং তাহাতে তাহার কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ 
হইবে। কিন্তু ভূতের গল্প বা ভয়োগুপাদক গল্প বল! ভাল নয়। ইহাতে 
শিশুর অন্তরে ভয়ের ভাব প্রবল হয় ও সে ভীরু হয়। তাহার পরিবর্তে 
মাগ্রষের দুঃদাহসিক কাজের গল্প বলা যাইতে পারে। 

৩। হাতের কাজ-_-খোদানে! ছবির উপর হন্ত-পরিচালনা, নক্সা! সম্পূর্ণ 
করা শ্লেটে বা কাগজে নিজ ইচ্ছামত ছবি ত্বাকা, কাগজ ভাজ করিয়৷ বা 
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কাটিয়া নানা জিনিষ তৈয়ার করা, মাটির জিনিষ তৈয়ার করা ইত্যাদি । 
ফ্রোবেলের ব্যবস্থামত খেলনাগুলির ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 

8৪1 গাণন। শিক্ষা! ₹_ কেবল বস্তর সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণন। 
ও সরল যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যায়। 

৫। গান সহজ সহজ গান ও কর্ম-সজীত € [117021-591621) 
5005 ) শিক্ষা দেওয়া উচিত | 

৬। আবৃত্তি ও অভিনয়- ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া 
আবৃত্তি করিতে এবং বালকোচিত অভিনয় করিতে উৎসাহ দেওয়া ভাল । 

৭। খেলা-__ প্রধাণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই এই বয়সে শিশুকে 
শিক্ষা দিতে হয় । দড়ি লইয়া লাফ দিতে ও সরল নৃতা করিতে শিক্ষা দেওয়া 
যায়। ফোবেলের ব্যবস্থামত দলবদ্ধ খেলার ব্যবস্থা করাও ভাল । 

৮। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা নিজে হাত মুখ ধুইয়া ফেলা, 
পায়খানায় গিয়া জলশৌচ করা, ক্সান করা ইত্যাদি কাজ শিশুকে শিখাইতে 
হইবে। নিজের কাপড় ধুইয়া লইতে, কামড়া পরিষ্কার করিতে, জামা-কাপড় 
পরিতে, কাপড়-চোপড়, জিনিষপত্র গুছাইয়! রাখিতেও শিক্ষা দিতে হইবে 
(7৬002059501 0050000 )। 

৯। লেখাপড়া শিক্ষা”_এই স্তরের শেষে ষষ্ঠ বৎসরে মস্তেসরী প্রণালীতে 
লেখা ও পড় শিক্ষা দেওয়। যায় (পরে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচন। 
হইবে )। 

শেষ বাল্যাবস্থা_( 18621: 01011010900 ) ৭--১০ বুসর। 

এই বয়সে ছুগ্ধদত্তের পতন হয় এবং স্থায়ী দন্তোদগম হয়। শরীরের বৃদ্ধিও 
খুব দ্রেমত হয়, শরীরের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা বৎসরে প্রায় ২ ইঞ্চি বাড়ে এবং 
মস্তিক্ষের প্রায় £ অংশ পুর্ণ হয়। অ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশও তাহাদের 
উপর অধিকতর কর্তৃত্ব লাভের ফলে বালক-বালিকারা! বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে, 
সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে ভালবাসে । অপর দ্বিকে তাহাদের 
মানসিক বিকাশও দ্রুত হয়। কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দানের শক্তি 
বাড়ে। তাহাদের স্ৃতিশক্তিও এই সময়ে সর্বাপেক্ষা তীব্র হয়। দশম 


১৫৮ শিক্ষা 


বংমরেই স্থৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ হয়। এই বয়সে সে ছবি দেখিতে ভালবাসে । 
তাই ইহাকে ছবির বয়ল (21০:০781 ৪০) বল! হয়। তাহার কল্পনা 
শক্তিরও দ্রেত বিকাশ হইতে থাকে । তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ভালবাসে । কিন্তু এখন আর সে অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করে না; জত্য মিথ্য।, 
সম্ভব অপভ্তভব বিচার করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তাহার বিচার 
শক্তিরও উন্মেষ হয়। সে একই রকমের জিনিষের মধোও পার্থক্য বাহির 
করিতে পারে। এই সময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় এবং সে 
অন্যের উপর নিঙর না করিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলিতে চাহে । ইচ্ছাশক্তির 
কিছু বিকাশের ফলে সে আত্মসং্ঘম করিবারও অধিকতর শক্তিলাভ করে। সে 
আর পূর্বের ন্যায় অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না; তবে থে সমন্ত 
লোক বা গল্পের নায়ক তাহার প্রশংসা ও বিস্মঘ্ের উদ্রেক করে তাহাদিগকে 
অনুকরণ করিতে ৪ তাহাদের আদেশ পালন করিতে ভালবাসে । উদাহরণের 
সাহাব্য ব্যতীত নীতি দে এখনও হৃদয়লম করিতে পারে না। ভাল 
উদাহরণ বা আদর্শ তাহার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে সে 
কখনও একা থাকিতে চাহে না, দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ও কাজ করিতে 
চাহে। 

শিক্ষা-ব্যবস্থা। শেষ বাল্যাবস্থার শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষালীভের উপষোগী 
হয়। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বদ্ধে অন্যত্র আলোচন! করা হইবে। 
তবে সাধারণভাবে এই বয়সের ছাত্রের শিক্ষা সঙ্গন্ধে এনস্থলে কিছু বলা যাইতে 
পারে। এই স্তরেও জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলির ব্যবহার (95036-0577775 ) 
শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । সুতরাং বস্তপাঠ ও প্রকতিপাঠ শিক্ষণীর বিষয়ের 
অগ্তর্গত থাকিতে হইবে। যথেষ্ট খেলার ও হাতের কাজের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে এ চিন্নাগ্ধন শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। গল্পের 
আকারে ও ছপির সাভাযো আহিত্য উতিভাস স্থগোল প্রক্তিতি শিক্ষা দিতে 
হইবে । স্বাস্থাণীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিরমগুলি পালনেরও 
ব্যবস্থা! কর প্রয়োজন । এই ব্রসেই বস্র সাহাযো গণিত শিক্ষা হইতে 
লিখিত গণিত শিঞ্ধার লই] যাইতে হইবে । এই স্তরে নৈতিক শিক্ষা এবং 


শিক্ষা ১৫৯ 


ধর্ম শিক্ষাদানেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ এই বয়স পর্যন্ত শিশু 
নীতিভ্ঞানশুন্তা ( 81277019] ) থাকে । ইহার পরেই সে দুর্নীতিপরায়ণ 
( 17010019] ) হইতে পারে। বে শুধু নৈতিক উপদেশে কোন ফল হইবে 
ন|। ভাল আদর্শ সম্মুখে স্থাপন, ভাল কাজে নিয়োগ এবং আদর্শ চরিত্র 
লোকের জীবনী পাই অধিকতর ফলপ্রদ। এই বয়সে ধর্নাচরণ শিক্ষা 
দেওয়াই ধর্ম শিক্ষাদানের একমাত্র কার্যকরী উপাঁয়। এই বয়সের 
ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে এবং খেল। করিতে দেওয়াও 
প্রয়োজন । 

কৈশোর--(8০517০০ 91 £11111090) ১১--১৪ ব€সর। 

এই বয়সে বালিকাগণের দ্রেত শারীরিক বিকাশ হয়, কিন্তু 
বালকগণের শারীরিক বিকাশ কিছু বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে তাহাদের 
মাংসপেশাগুলি স্থগঠিত ও শক্ত হয় এবং তাহারা অধিকতর কাধক্ষম হয়। 
সেইজন্য তাঙারা শ্রমজনক-ক্রীড়া ভালবাসে । এই সময়ও স্মৃতিশক্তি বেশ 
সতেজ থাকে এবং চিন্তাশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়। এখন তাহার। বস্ত্র সহি 
সম্পর্কশুন্তা (৪৮92০) বিষয়ের চিন্ত। করিতে পারে। কোন বিষয় 
পড়ার সঙ্গে সর্ষে চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ 
হওয়ায় তাহার এখন চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে এবং 
বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে । উহা ছাড়া তাহারা এখন কিছু কিছু 
যুক্তির অন্ুসর করিতে পারে। নীতির ক্ষেত্রেও এখন স্বরচিত কতকগুলি 
নিয়মের অনুসরণ করিতে চাহে । তাহাদের প্রশংসার উপযুক্ত লোক বা গল্পের 
নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কতকগুলি কাজ ভাল ও কতকগুলি কাজ মন্দ 
বশিয়। শ্রেণীবদ্ধ করে । 

শিক্ষা এই ব্সে চাত্রগণ মণ্যবাঞ্গাল| বিদ্লালঘ়ের পাঁগের উপযুক্ত হয় 
€07151761 0]010061)োগৈ 50159901501 00067 ০০০200195 ) তাহাদের 
উপযোগী শিক্ষণীয় বির সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হইবে | এই 
পধন্ত বলা যায় যে এই বয়স শিক্ষার খুব প্রশস্ত সময়। এই সদরে 
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বালক-বালিকাগণ উদার শিক্ষালাভের জন্য (01 111005] ০৫৮০90102 


১৬০ শিক্ষা 


প্রয়োজনীয় নানা বিষয় অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পান্তর। বিশেষভাবে এই ব্যসে 
মাতৃভাষায় ষথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং ব্যাকরণ পাঠ করিয়! ভাষাজ্ঞান 
গভীর করিতে পারে। কোন বৈদেশিক ভাব! শিক্ষা করিতে হইলে 
ভাহাও এই বয়সে আরম্ভ কর! উচিত্ত। গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি যুক্তিপুর্ণ বিষয় পাঠ আরম্ভ করিবারও এই সময়। এই বয়সে 
প্রকৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার সাহায্যে প্রাথমিক বিজ্ঞানের 
(61617061725 50127০০) ত্ঢান অর্জনও আরন্ত কর] যায়। বালকগণ 
নিয়মপুর্ণ শ্রমজনক খেলা খেলিতে পারে, বালিকাগণকে নানাপ্রকার 
বৃত্যশিক্ষা দিলে তাহাদের স্বাস্থ্বের উন্নতি হয়। এখন তাহাদিগকে নৈতিক 
গুণ ন্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া যায়। তবে উদাহরণের সাহায্যে উপদেশ 
না দিলে তাহ] কাধকরী হয় না। পর্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র পাঠও 
এই বয়সে আরম্ভ কর। ঘাঁয়। 

যৌবনোন্ুখ অবস্তা (4১০01550919) ১৫--১৮ বৎসর । 

এই বয়সেই বালকবালিকাদের সর্বাপেক্ষ। বেশী দ্রেত শারীরিক বিকাশ 
ও শারীরিক পরিবর্তন হয়। কারণ ইহাই কৈশোর ও যৌবনের সন্থিস্তল | 
১৪ বৎসরের বালক ১৮ বৎসরে ঘযুবকে পরিণত হয়। এই সময়ে তাহাদের 
শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, স্বর পরিবতিত হয়, শরীর খুব কর্মঠ ও 
সমস্ত ইন্দ্রিয় খুব সতেজ হয়। ১১৮ বগসরে শরীরিক বিকাশ প্রায় 
সম্পুর্ণ হয়। ইহার পরও মাংসপেশীর বিকাশ বা উন্নতি হইতে পারে, কিন্ধ 
শরীরের আয়তন বা উচ্চতা আর বিশেষ বাড়ে ন। 

শরীরের সঙ্গে এই বয়সে মনেরও অত্যধিক পরিবর্তন হয়। মস্তিষ্কের 
আয়তন সম্ভবতঃ এই সময়ে সম্পূর্ণ হয় এবং মনের উচ্চবৃত্তি সকল বিকশিত হয়। 
তাই বস্তসম্পর্কশৃন্য ও যুক্তিপুর্ণ বিষয় (9250:206 ৪120 105109] 50191501) 
হ্ৃদয়লম করা সহজ হয় এবং সেই রকম বিষয় শিক্ষায় তাহারা বেশী আনন্দ 
পায়। এই বয়সে বালকবালিকার] অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ হয় । 
বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের চিস্তাই তাহাদের মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার 
করে। ভবিস্ততের উচ্চ আশা ও স্বপ্নে তাহাদের মন বিভোর থাকে । তাই 
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দিবান্প্ন এই বয়সের ধর্ম বল৷ হয়। এই বয়সে শারীরিক ও মানপিক 
কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ভীত্র আকাঙক্ষা ও উত্তেজনায় মন 
সর্বদা উদ্বেলিত হয়, প্রবল ভাবপ্রবাহ তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া 
যাইতে চাহে । সাধারণতঃ এই বয়সে তাহাদের আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাস 
হয়, কোন কাজই তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। সামাজিক ও 
নৈতিক বিষয় তাহাঁদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম ও জাতির 
উন্নতি সাধনে তাহারা অতিশয় আগ্রহশীল হয়। এই বয়সে বালক- 
বালিকাগণ অত্যধিক জঙ্গপ্রিয়ও হয় এবং তাহাদের উপর সঙ্গীর প্রভাব 
খুব প্রবল হয়। বীরপুজ। (77610 05131] ) এই বয়সের ধর্ম। 
তাই তাহারা নেতার আদেশ না উপদেশমত যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত 
থাকে । কোন বড় নেতা নিকটে না থাকিলে সমপাঠীদের বা সঙ্গীদের মধ্যে 
একজনকে নেতা নির্বাচন করে। নেতার অধীনে সঙ্গব্ধ ভাবে কাঁজ 
করতেই তাহারা খুব আনন্দ পায়। এই বয়সেই তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তির 
( 52%-11)5011)06 ) উন্মেষ হয় এবং তাভা তাভাদের জীবনের উপর খুব বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে । 

শিক্ষা-ব্যবস্থা__ 

এই বয়সে বালকবালিকাগণকে পরিচালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। 
কেননা, তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ দমনের চেষ্টা করিলে তাহারা হয়ত: 
বিজ্রোহী হইবে, বাধাপ্রাপ্ খরআোতি। তটিনীর ন্যায় উছলিয্প! উঠিবে, অথবা 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ ন। পাইয়া) সমস্ত কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিবে এবং 
জীবন্মত অবস্থায় কোনমতে জীবন কাটাইবে। স্থৃতরাং তাহাদের প্রবল 
ভাবপ্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা না কবিয়া তাহা সুপথে পরিচালনার 
চেষ্টাই করিতে হইবে। তাহাদিগকে অবসর সময়ে সমাজসেবা, দেশ 
সেব।, দীনদুঃখীর সেব।, দলবদ্ধ হইয়া! দেশ ভ্রমণ প্রভৃতি ভাল কাজে নিয়োজিত 
রাখিলে তাহাদের প্রধল ভাবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তাহাদের বিপুল 
কর্মশক্কির সদ্যবহার হইবে। তবে পুর্বোস্ত মহৎ কাজ সমূহে যোগ দিয়াও 
বিপথগামী হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্মুনেতার অন্ভাব বা কুনেতার 

৩ সপ 
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প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ। অথচ কোন ন! কোন নেতার অধীনে কাজ 
করা এই বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম। স্ৃতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবককেই খুব 
সাবধানতার সহিত তাহাদের উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করিয়। দিতে হইবে, 
অথব1 যখনই সম্ভব তাহাদিগকে নিজেই নেতার স্থান, অন্ততঃ প্রধান নেতার 
স্থান, গ্রহণ করিতে হইবে। বস্ততঃ এই সময়েই শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু, 
পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা হইতে হয় । 

ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই বয়সের বালকবালিকাগণ অন্ধভাবে 
আদেশ পালন করে না, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং যুক্তির 
সাহায্যেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে। অপর দিকে 
শিক্ষক ও অভিভাবককে খুব সাবধানতার সহিত তাহাদের সঙ্গী নির্বাচন 
করিয়া দ্রিতে হইবে । কারণ এই সময়ে কুসঙ্গের প্রভাবেই অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া কর্মহীনতাও এই বয়সের ছেলেমেয়েদের 
সর্বনাশের কারণ হয়। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বদাই কোন না কোন ভাল 
কাজে নিয়োজিত রাখিতে হইবে । তাহাদের আন্মবিশ্বাসের সদ্ববহারের 
জন্য যখনই সম্ভব তাহাদ্ধের উপর এক এক কাজের ভার দেওয়া 
উচিত এবং তাহাদের স্বন্ধে কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহ] করিলেই 
অন্যের উপর নির্ভরশীল বালকবালিকা এই বয়সের পর স্বাবলম্বী ও 
দায়িত্বশীল পুরুষ ব৷ স্ত্রীতে পরিণত হইতে পারে। এই সময়ে তাহাদের 
ভাবপ্রবণ হৃদয়ে নানা উচ্চাশা জাগাইতে হইবে এবং নানা উচ্চ 
আদর্শ সামনে ধরিতে হইবে যেন তাহাদের অনুকরণ করিয়! তাহার! নিজ 
নিজ জীবন উন্নত করিতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের 
সহিত নীতিশিক্ষা ও ধর্মোপদেেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন । 
কারণ এই ভাব্প্রবণ বর্সে উচ্চনীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান জাঁগাইতে না৷ পারিলে 
সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তাহাদিগকে স্থপথে রাখা কঠিন হয়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই বয়সে বালকবালিকাদের শারীরিক ও 
মানসিক কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এই সময় তাহাদের জন্য 
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যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক কাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
উদার শিক্ষাদানের জন্য প্রায় সমস্ত স্কুলপাঠ্য বিষয় এই সময়ে শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এই জময়ে তাহাদিগকে 
নাগরিক কর্তব্যও শিক্ষা দিতে হইবে । উচ্চভাবপুর্ণ সাহিত্য শিক্ষাদানের 
এবং নানা বিষয়ে প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণ জাগা ইবারও এই প্রশস্ত সময়। 

মানসিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, নানা প্রকার নয শ্রমসাধ্য, প্রতিযোগিতামূলক খেলা 
খেলিবার সুযোগ দিতে হইবে; তাহা ছাড়া নানা প্রকার ব্যায়াম 
(01015850065) করিয়। এই সময়ে দেহ স্থগঠিত না করিলে তাহাদের 
শারীরিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে না। 

এই বয়সেই অধিকাংশ ছেলেকে জীবিকার্জনের জন্যও তৈরী 
করিতে হুইবে। ১৪ বংসর পূর্ণ হইলেই যে সকল ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা দিতে 
হইবে। 

এই বয়সের প্রবল যৌন-প্রবৃত্তি ($৫%-1)501806) সংযত করিবার জন্য 
তাহাদিগকে সর্বদা বয়স্ক লোকের সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন, কখনও একা 
থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । তাহ ছাড়া সর্বদা তাহাদিগকে কর্মে নিধুক্ত 
রাখিতে হইবে ও কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্থ করিতে হইবে। তাহা 
হইলে তাহার! কুসঙ্গে মিশিবার স্থযোগ ও কুচিস্তায় মগ্ন হইবার অবসর পাইবে 
না। কেহ কেহ এই বয়সের বালকবালিকাদিগকে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু খুব সতর্কতার সহিত এই বিষয়ে 
শিক্ষা দিতে না পারিলে ইহার দ্বারা যৌনপ্রবৃত্তি সংযত ন! হইয়া বরং বধিত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তবে অপরিণত বয়সে ইন্দ্রিয-চরিতার্থতার পরিণাম 
সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন কর] একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রবীন 
চিকিৎসকের উপর এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ভার দেওয়! যাইতে পারে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশুর শ্রেণী বিভাগ 


ইহা বল] বাহুল্য যে সমবয়স্ক সকল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ 
ছেলেমেয়েদের গড়-পড়তা বিকাশ নির্দেশ করে মাত্র । 


প্রকৃতি ও মেজাজ (1[510196191001)6) ভিসাবে শিশুগণকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । 


সাধারণত: ছুই প্রকৃতির শিশু দেখা যাঁর; ঘণ। দ্রেত প্রকৃতি ও ধীর 
প্রকৃতি । প্রথম শ্রেণীর শিশু সহজে শিখে ও সহজে ভুলে, খুব চট্পটে 
এবং সজীব (৬1%901005 ), কিন্তু বড়ই অস্থির প্রকৃতি । এক সময়ে খুব 
প্রফুল থাকে, পরক্ষণেই ভয়ানক বিমর্ষ হইয়া পড়ে; তাড়াতাড়ি বিচার ও 
সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু মোটেই অধ্যবসায়ী নহে ;$ সহজেই ক্রোধান্ধ হয়, 
কিন্ত উদার প্ররুতি বলিয়। সহজেই ভুলিয়া যায় । সহজে চিত্তাকর্ষণ করে ও 
জনপ্রিয় হয়, কিন্তু অস্থিরচিভ্তত1 ও উত্তেজনা-প্রবণতার জন্য শেষ পর্যন্ত 
জনপ্রিয়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহারা ভবিষ্যতের চিন্তার 
বিভোর থাকে, বর্তমানের কথা মনে রাখিয়া হিসাব করিয়া! কাজ করিতে 
পারে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু ধীরে শিখে, কিন্ত দেরীতে ভুলে, গম্ভীর, ক্ফৃতি- 
হীন, কিন্তু অনেকটা স্থিরচিত্ত, সহজে মেজাজ পরিবতিত হয় না। অত্যন্ত 
ধীরে কিন্ত অনেকটা নিভুলি ভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত করে এবং দৃঢ় ভাবে 


শিক্ষা ১৬৫ 


ধরিয়া থাকে ; সহজে রাগান্বিত হয় না, কিন্তু একবার রাগিলে সহজে শান্ত 
হয় না ও নিষ্ঠুর বাবহার করিতে পারে। বর্তমান সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকে 
এবং হিসাব করিঘ়া! কাজ করে; সহজে চিন্তাকর্মণ করে না ও জনপ্রিয় হয় না, 
কিন্ত পরিণামে বেশ প্রভাব বিস্তার করে । 


মেজাজের তারতমা-অন্গসারে কেহ কেহ শিশুগণকে 'চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন৷ যথা, 


(১) পিত্তব্ছল বা উগ্র প্রকৃতি (07016০)। ইহারা দ্রুত- 
প্রকৃতি, কিন্ত দৃঢ়চিত্ত, উদ্যমপুর্ণ ও আবেগপুর্ণ | 


(২) বিমর্ষ-প্রকৃতি (১06125০011০) ইহারা ধীর-প্রকুতি ও দৃঢ় চিত্ত, 
ভাবাবেগ প্রবণ (9০170006150981) ও আত্ম-পর্যবেক্ষণকারী (10100909056) 
ধীরে বিচার করে ও সিদ্ধান্ত করে । 


(৩) ভু প্রত্যয়ণীল প্রকৃতি (52060175)। ইহারা দৃঢ় চিত্ত, 
আগ্রহশীল, সহজে প্রভাবিত হয় ও সহজে পরিবর্তনশীল | 


(৪) শ্লেম্বাপ্রধান বা মন্ছরপ্রকৃতি (7101560788০ )। ইহারা 
ধার ও দুর্বল চিত্ত। খুব ধীরে কাজ করে কিন্ত ধরিয়া থাকে, 
নাছোড়-বান্দা | 


বুদ্ধিবৃত্তির দিক্‌ হইতে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ শিশুকে আরও কয়েক শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। য্থা_কেহ শ্ফিতিশীল (3686০ )--কোন কাজে ধরিয়া 
থাকে । কেহ গতিশীল 005159701০) উদ্যমপরায়ণ কিন্তু বেশীক্ষণ এক কাজে 
ধরিয়। থাকিতে পারে না। কেহ ্ুক্দর্শী ([16605155 ), কেহ বিস্তার-দশী 
(1015076505)।1 কেহ বেশী কল্পনাশীল, কেহ বিচারশীল, কেহ অস্তদ্শা 
€ ১01১1০0601০ ), কেহ বহির্দশা (091০০৮৬০) ইত্যাদি | 

সকল ছেলে সম্পূর্ণ ভাবে উপরিউক্ত কোন বিভাগের অন্তর্গত না হইলেও 
উপরিউক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুর প্রকৃতি বা মেজাজের সহিত তুলনা করিয়া 
শিশুগণের ঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। 
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দ্বিতীয় ভাগ 


বিছ্যালয়-পরিচালনা ও শ্রেণী-পাঠন 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষক 


শিক্ষাদান কার্ধে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান। এই পর্যন্ত কেবল 
শিশু সন্বদ্ধেই আলোচন] হইয়াছে । এইক্ষণে জুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও 
গুণাবলী আলোচনা কর! হইবে । 

শিশু এই পৃথিবীতে নৃতন আগন্তক। স্ৃতরাং সে তাহার পরিবেষ্টনীর 
জ্ঞান লাভের জন্য ব্যগ্র। '্মপরাদ্কে জ্ঞান অনন্ত, এই বিশ্বব্রক্গাণ্ড জ্ঞানের 
ভাগ্ডার। কিন্ত শিশুর চারিদিকে অনন্ত জ্ঞান ভাগার সজ্জিত থাকিলেও 
তাহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ। অন্যের সাহায্য ব্যতীত মে এই জ্ঞানভাপগারের 
দ্বার খুলিয়! জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন। ও তাহার সদ্ধবহাঁর করিতে পারেন] । 
কারণ অন্ত পশু-শাবকের ন্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই আপনার 
পায়ে দাড়াইতে পারে না! এবং আত্ম-চেষ্টায় জীবন ধারণ করিতে পারেনা | 
অপর দিকে অন্য পশু-শাবক হইতে তাহার অধিকতর বিকাশ বা 
উন্নতি সম্ভবপর । স্ৃতরাং শৈশবে তাহাকে যত্বের সহিত লালন-পালনের 
জন্য ও তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনের জন্য স্থাদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন | 
এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব স্বভাবতঃই তাহার মাতাপিতার উপরই ন্থস্ত 
হওয়া উচিত। তাই মনীষী রুশো বলিয়াছেন, পিভাকেই শিক্ষক হইতে 
হইবে। অনেক সময় পিতামাতার প্রয়োজনীয় অবসর বা যোগ্যতা থাকেনা 
বলিয়া শিক্ষকের উপরেই এই গুরুতর দায়িত্বভার অপ্িত হয়। কিন্ত 
বিশেষ কোন গুণের অধিকারী ন] হইয়া এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তত না হইয়। 
সকলেই কি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত ? শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং শিশুর 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপুর্বে যে আলোচন! হইয়াছে তাহা হইতেই নহজে উপলব্ধি 
হইবে যে শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপুর্ণ কার্য। ঠিকভাবে 


১৭০ শিক্ষা 


শিক্ষাদানের উপর শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ শিক্ষকই 
শিশুর ভবিষ্যু প্রস্তুত করিতেও পারে, ধ্বংস করিতেও পারে। 
স্থতরাং নিপুণতার সহিত এরূপ জটিল ও গুরুত্বপুর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য খুব 
স্থদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন । তাই স্ুশিক্ষক হওয়ার জন্য কিকি বিশেষ গণ 
থাক! প্রয়োজন তাহাই এস্থলে আলোচন] করা হুইবে । 
সুশিক্ষকের গুণাবলী 

1২7. 12:০1৮2] ৬৬:21) অতি সুন্দর ভাষায় আদর্শ শিক্ষকের চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “শিক্ষক কেবল খবরের উৎস বা ভাগার 
নহেন; কিংবা! শিশুকে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর 
সরবরাহকারী নহেন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ 
উপদেষ্টা; তিনি তাহার সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ 
সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী%। 

স্থশিক্ষকের গুণাবলীকে প্রধানতঃ দুইভাগ্ে বিভক্ত কর! যায়। যথা, 
স্বাভাবিক গুণাবলী ও অজিত গুণাবলী । 

স্বাভাবিক গুণাবলী । যে কে সুশিক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন তাহার 
শরীর সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিঝু্ হইতে হইবে এবং তাহাকে উদ্যমশীল ও 
অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি উদ্যম সহকারে কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারিবেন ন1। শিক্ষক অলস বা! দুর্বল হইলে তাহার প্রদত্ত 
পাঠ জীবন্ত (11615) ও ফলপ্রস্থ €(6৫£5০6৮৪ ) হয় না। তাহার 
তীক্ষুবুদ্ধি, প্রথর স্মৃতিশক্তি, প্রবল কল্পনাশক্তি, উচ্চ বিচারশক্তি ও 
পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকিতে হইবে। ছাত্রদের হইতে তিনি অধিকতর 
বুদ্ধিমান না হইলে বা তিনি কথার কথায় সবল করিলে তাহারা তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে না। যেকোন জটিল প্রশ্নের নিজে বিচার করিয়া 
দ্রুত সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে তিনি ছাত্রদের পরিচালিত করিতে 
পারিবেন না। 

তাহার অফুরস্ত ধৈর্য থাকিতে হইবে এবং ভীহার মেজাজ শাস্ত 
হইতে হুইবে। নতুবা তিনি শিশুগণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অক্ষমতা! 
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উপেক্ষা করিয়া সহিষ্ণতার সহিত তাহাদের বিকাশ সাধনে নিযুক্ত থাকিতে 
পারিবেন না। 

সরল, অমায়িক, প্রকুল্লচিত্ত ও সহান্ুভূতিসম্পন্প না হইলে তিনি 
শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না। তীহার শিশুর অস্তঃকরণ 
থাকিতে হইবে এবং শিশুকে ভালবাসিতে হুইবে। নিজ বাল্যজীবনের 
কথ ম্মরণ করিয়া তাহার সাহাষ্যেই তাহাকে শিশুর মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাকে পরিচালিত 
করিতে হইবে । 

তাহার জমস্ত মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে যে শিশু খুব অন্করণপ্রিয় ও কঠোর সমালোচক । প্রত্যেক কথা 
বলিতে তিনি যদি কোন শব্ধ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন বা কোন হান্টোদ্দীপক 
অঙ্গভঙ্গী করেন তাহা হইলে শিশুগণ তাহার অনুকরণ করিবে ও তীহাকে ব্যঙ্গ 
করিতে উৎসাহিত হইবে। 

তাহার ভাল বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বা বাগ্সিতা থাক। প্রয়োজন । 
তাহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ, এবং স্বর সুস্পষ্ট, মিষ্ট ও প্রয়োজনমত উচ্চ হইতে হইবে। 

তাহার প্রত্যুৎপন্সমতিত্ব ও কিছু মৌলিকতা থাকিতে হইবে। 
কারণ তাহাকে শ্রেণীতে বসিয়াই অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে 
এবং অবস্থ্বোপযোগী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে । 

ভাহার আত্মবিশ্বীস না থাকিলে তিনি তাহার শক্তি ও জ্ঞানের সদ্যবহার 
করিতে পারিবেন না, এবং ছাত্রের! তাহার অেষ্টত্ব উপলব্ধি করিয়1 তাহার দ্বারা 
পরিচালিত হইতে চাহিবে না। 

শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসজ্ঞান (49০এ:) থাকা প্রয়োজন । তাহ! 
না থাকিলে তাহার প্রদত্ত পাঠ সরস ও চিত্বার্ক হইবে না। খুব গুরুতর 
বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময়ও মধ্যে মধ্যে রহস্তজনক মন্তব্য করিয়া ছাত্রগণকে 
হাসিবার স্থযোগ দিলে তাহাদের উপর যে কাজের চাপ পড়ে তাহ কিছু 
হাল্কা বোধ হইবে। কিন্ত ইহা দেখিতে হইবে যে তাহার! যেন শিক্ষকের 
সঙ্গে হাসে, শিক্ষকের প্রতি না হাসে। 


১৭২ শিক্ষা 


তিনি উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত না হইলে চঞ্চলমতি শিশুগণকে 
নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন না। তাহার ব্যক্তিত্বের অভাব বা 
ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কিছুমাত্র প্রমাণ পাইলেই ছাত্রগণ তাহার কর্তৃত্ব উপেক্ষা 
করিতে ও তাহার অবাধ্য হইতে সাহসী হইবে। তিনি আন্তরিক সহানুভূতির 
সহিত ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন $ কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত 
করিয়া কোন আদেশ দিলে দৃঢ়তার সহিত ছাত্রগণকে তদনুযাঁয়ী কার্ধ করিতে 
বাধ্য করিবেন । 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্মচতুরত। (72০) না থাকিলে তিনি 
নিবিবাদে ছাত্রদের চালাইতে পারিবেন না বা বিগ্ভালর় পরিচালনা 
করিতে পারিবেন না। এস্থলে বলা প্রয্মোজন ষে কর্মচতুরতা সম্বন্ধে অনেকের 
ভূল ধারণ! আছে বা অনেকে ইহার অপব্যবহার করেন। সমস্ত অবস্থা 
ভালরূপে বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফল চিন্তা করিয়া, 
তৎপরতা ও সতর্কতার সহিত অবস্থার উপঘোগী উপায় নির্ধারণ করা এবং 
দুঢতার সহিত তদন্ুধায়ী কাজ করাকেই কর্মকৌশল বা৷ কর্মচতুরতা বলে। 
বন্ততঃ যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাই কর্ম-চতুরতা। কিন্ত 
সংঘবের ভয়ে কর্তব্য অবহেলা করাকে কোনমতে কর্ম-চতুরতা। বল] যায় না। 

সবোপরি শিক্ষককে চরিত্রবান্‌ হইতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট- 
চিত্ত, ন্ায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশৃন্য না হইলে শিক্ষক ছাত্রের 
শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবেন না। মুখে যাহা! উপদেশ যেন নিজে কার্যত; 
তাহার অনুসরণ না করিলে ছাত্রের নিকট তাহার উপদেশের কোন মূল্য 
থাকিবে না। তাহার নিকট সর্বদা স্থবিচার পাইবে বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে 
ছাত্রগণ অন্তরের সহিত তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না। 

অর্জিত গুণাবলী 

(১) উচ্চশিক্ষ।_শিক্ষক মাত্রেরই যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা লাভ করা 
প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় একটি ছোট শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যও সেই বিষয়ের অতি উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেবল 
পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠ চিত্বাকর্ষকও শিক্ষাপ্রদ হয় না। পাঠ্য 


শিক্ষা ১৭৩ 


বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে তিনি তাহা ঠিকভাবে 
ছাত্রের মামনে উপস্থিত করিতে পারেন না। অপর দিকে যে বিষয় শিক্ষ 
দিতে হইবে কেবল সেই বিষয়ের উচ্চজ্ঞানই স্থুশিক্ষা দানের জন্য যথেষ্ট নহে । 
কেনন! শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । এক বিষয় ভালরূপে শিক্ষা 
দিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয়। স্ৃতরাং স্গুশিক্ষক হইতে হইলে তিনি ষে যে বিষয় 
শিক্ষা দেন সে সকল বিষয়ে তাহার উচ্চজ্ঞান এবং অন্যান্য ্কুলপাঠ্য 
বিষয়ে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। 

(২) কতিপয় বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান 

পুর্বেই বণিত হইয়াছে যে শিক্ষার সহিত মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
আছে । সুতরাৎ স্ুশিক্ষ! দানের জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহাধ। 
শিশ-মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত না হইয়া! শিশুকে ঠিকভাবে শিক্ষা 
দেওয়া কঠিন। উহ1 ছাঁড়া শারীরিক শিক্ষাদানের জন্য স্বান্ছ্যবিজ্ঞান 
(17755167,6 ) ও শরীর-তত্ত্বের (7১551010965 ) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 
নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য শীতি-বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
সেরূপ সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান সন্ন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহ 
নাগরিক শিক্ষা দিতে পারে না। অবশ্য এব ই শিক্ষককে এই সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে না । তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহার সহিত 
সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের বা বিষয়গুলির প্রয়োজনীর জ্ঞান থাকিলেই 
হইবে। তবে সকল শিক্ষককে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত 
হইতে হইবে। 

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষা্দান-প্রণালীর কার্যত: জ্ঞানলাভ 
(00911105 0:072901)015 )। 

কোন বিষয়ের উচ্চজ্ঞান থাঁকিলেই যে সে বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় 
তাহা নহে । কি প্রণালীতে ও আকারে শিক্ষা দিলে তাহ! ছাত্রের সম্পূর্ণ 
বোধগম্য হইবে এবং তাহার দ্বারা ছাত্রের মানসিক বিকাশের ও চরিত্রগঠনের 
সাহাধ্য হইবে তাহা অবগত না থাকিলে অতি উচ্চজ্ঞান লইয়াও কোন বিষয় 


১৭৪ শিক্ষা 


ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় নাঁ। বস্ততঃ শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার 
স্থচিন্তিত মূলম্ত্রগুলি কি কি, এবং পূর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের অকরাস্ত 
পরিশ্রম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার ফলে কি কি শিক্ষার্গান-কৌশল 
বা শিক্ষাদান-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া 
কাহারও শিক্ষাদান কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়া] উচিত নহে । ট্রেনিং স্কুল বা কলেজেই 
এই সকল বিষয় কার্ধতঃ শিক্ষা দেওয়া হয় স্তরাং সকল শিক্ষকের 
পক্ষেই ট্রেনিং পাওয়া বাঞ্চনীয় । 

অনেকে মনে করেন যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে এবং শিক্ষকের স্বাভাবিক 
গুণগুলির অপ্িকারী হইলে ধে কেহ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষাদানের 
কৌশল গুলি আয়ত্ত করিতে পারে । তাই তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষককে টেনিং- 
প্রাপ্ত শিক্ষক হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা! 
যাইবে যে এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রমাত্রক। কারণ (১) সকল শিক্ষকের উদ্ভাবনী 
শক্তি থাকিতে পারে না। স্থতরাং সকলেই স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকুষ্ট 
শিক্ষাদান-কৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবে না। (২) খুব প্রতিভাবান 
এবং উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকুষ্ট পন্থা! উদ্ভাবনের পুর্বে 
বহু ভূল করিতে পারেন এবং তাহার ফলে শিশুর অপুরণীয় ক্ষতি হইতে 
পারে। (৩) পূর্বের কৃতবিগ্য শিক্ষকদের দীঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার 
ফলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে স্থীয় 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলি পুনঃ আবিষ্কারের চেষ্টা কর] পগুশ্রম মাত্র। 
(৪) যদি ভূল পন্থার অন্গসরণ করিয়া কেহ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে 
তাহার সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কি? 

(৫) ট্রেনিং স্কুল বা কলেজে শিক্ষার মূলক্ুত্রগুলি ও পর্বের উদ্ভাবিত 
শিক্ষাদ্ান-কৌশল বা শিক্ষাদান-প্রণালীর জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ 
শিক্ষকের তত্বাবধানে সেগুলি কার্ধতঃ প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থ! 
হয়। স্থৃতরাং টেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক পুর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতার 
ফলভোগ করিতে পারেন, এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিজেও অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিবার সুযোগ পাইয়! থাকেন। 
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(৬) ট্রেনিং পাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন শিক্ষক অল্নায়াসেই 
শিক্ষাদান কার্ধে পারদর্শা হইতে পারেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদানের 
শক্তিলাভ করিতে পারেন। সুতরাং কি প্রতিভাশালী শিক্ষক, কি সাধারণ 
শিক্ষক, সকলেই টেনিং দ্বারা উপকৃত হইবেন এবং পুবাপেক্ষা ভাল শিক্ষক 
হইবেন | সংক্ষেপে বলা যায় যে হাতুরে চিকিৎসক হইতে চিকিৎস| পিদ্যালয়ে 
বা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক হইতে 
ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ । অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যেও যে খুব 
ভাল শিক্ষক থাকিতে পারেন না তাহ] নহে । কিন্তু টেনিং প্রাপ্ত হইলে 
তাহারা নিশ্চয় আরও বেশী সফলতা অজন করিতে পারিতেন। 

যদি কাহারও পক্ষে টেনিং পাওয়ার সুযোগ না ঘটে তবে তিনি অন্ততঃ ভাল 
পুস্তক পড়িয়! শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অঙ্গন করিতে 
পারেন এবং কাধক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়। শিক্ষাদানের কৌশল গুলি আয়ন্ত 
করিবার চে করিতে পারেন । ইহাঁও ন। করিরা শিক্ষা দান-কাষে ব্রতী হওর] 
একট] অমার্জনীয় অপরাধ বলিলে কিছুমাত্র অতুযুক্তি হয় না। 

(8) অধ্যয়নের অভ্যাস 

পুবেই বল। হইয়াছে, কোন বিষয় ভালরূপে শিক্ষাদানের জন্য সেই বিষয়ের 
জ্ঞান এবং তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষরের সাধারণ জ্ঞান থাকিতে 
হইবে। ইহা ছাড়া স্ুশিক্ষককে মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, 
সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও স্থপরিচিত হইতে হইবে | ছাত্র- 
জীবনে এতগুলি বিষয়ের জ্ঞান অন করিয়া শিক্ষকতা ব্যবসায় অবলম্বন করার 
সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের হয়। কিন্ত স্থশিক্ষাদ্ানের জন্য আস্তরিক আগ্রহ 
থাকিলে সকলেই ছাত্রজীবনের পরও নিজ চেষ্টায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন । ইহা ম্মরণ রাখ! উচিত যে প্রকৃত জ্ঞানপিপাস্থর 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাজীবন শেষ হয় না, 
তখনই তাহার বৃহত্তর শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ স্থুশিক্ষককে 
আজীবনই ছাত্র থাকিতে হয়। কারণ জ্ঞান কখনই চরম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
না। দিনের পর দিন জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে । জ্ঞানের এই ক্রমবিস্তারের 
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সহিত পা! মিলাইয়া চলিতে ন1 পারিলে শিক্ষককে পিছাইয়া পড়িতে হইবে 
এবং সম্পূর্ণ বর্তমান আকারে জ্ঞানদানের যোগ্যতা হারাইতে হইবে। 

0৫) সুশাসনের ক্ষমতা 

স্থশীসক মাত্রেই সুশিক্ষক না হইলেও সকল স্ুুশিক্ষককেই 
স্বশাসক হইতে হয় । ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে বিদ্যালয়ে স্থশাসন 
রক্ষা না করিয়া স্থশিক্ষা দান করা কিছুতেই সম্ভব নহে । শিক্ষক যতই বিদ্বান 
হউন বা শিক্ষাদান-কার্ষে তাহার যতই আগ্রহ থাকুক, শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় 
রাখিতে না পারিলে তাহার প্রদত্ত পাঠ ফলপ্রস্থ হইতে পারে না, এমনকি তাহার 
পক্ষে পাঠ দেওয়াও সম্ভব হয় না। স্থতরাং স্থশিক্ষক মাত্রেরই স্থশাসক হওয়' 
প্রয়োজন | স্ুশিক্ষকের হ্যায় সুশাসককেও অনেক স্বাভাবিক ও অজিত গুণের 
শধিকারী হইতে হয়। (সুশাসনের অধ্যায়ে তাহার আলোচন। হইবে ) 

ডে) শিক্ষাদান কার্ধে আন্তরিক আগ্রহ 

সবোপরি শিক্ষাদান কার্ধে আন্তরিক আগ্রহ ন1] খাকিলে কেহই স্ুশিক্ষক 
ভইতে পারেন না। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব হইলে শিক্ষাদানকাধ 
জীবনহীন যন্ত্রের কাজের আকার ধারণ করে, এবং জীবনহীন শিক্ষাদান কখনই 
চিত্তাকর্ষক ভইতে পারে না। উহ্াাছাড়া ফলপ্রস্থ শিক্ষাদান করিতে হইলে 
শিক্ষককে নিজে চিন্তা করিরা অবস্থোপযোগী নৃতন নূতন উপায় অবলম্গন করিতে 
হয়। কিন্তু শিক্ষাদান কাধে আন্তরিক আগ্রহ ন। থাকিলে তিনি তাহ] করিতে 
পারেন ন।। স্থশিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর আলোচন! 
হইতে বুঝা! যাইবে যে এইরূপ সর্বগুণ-সম্পন্ন শিক্ষক খুব বিরল। কিন্থ সকলেই 
মান্থরিক আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে শিক্ষার্দানকার্ষে ব্রতী হইতে পারেন। 
আগ্রহ সহকারে শিক্ষাদান কার্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনেক ব্বাভাবিক গুণের বিকাশ 
পাইবে এবং ষে সকল গুণলাভে তিনি বঞ্চিত তাহাদের অভাব অনেকটা পুরণ 
করাও সম্ভব হইবে । কেনন। মানতষের অন্তপিহিত শক্তি এবং অবস্থোপযোগী . 
হওয়ার ক্ষমতা অনেকটা সীমা-হীন। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হইলে 
সমস্ত স্বাভীবিক ও অঙ্গিত গুণের অধিকারী হইয়াও কেহই স্থুশিক্ষক হইতে 
পারে না। সুতরাং সুশিক্ষক হইতে হইলে শিশুকে অন্তরের সহিত 
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ভালবাদিতে হইবে, তাহার বিকাশ সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে 
হইবে, শিক্ষপান কার্ধে আনন্দ পাইতে হইবে এবং তাহাকে সম্মানের চোখে 
দেখিতে হইবে; ইহাকে কেবল জীবিকার্জনের একটা উপায় মনে ন। করিয়। 
দেশসেবা বা মানবজাতির সেবা বলিয়! মনে করিতে হইবে এবং শিশুর বিকাশ 
সাধন করিয়া যে স্বর্গীয় আনন্দ বা সম্তোষ উপভোগ করা যায় তাহাকেই 
শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 


শিক্ষক জন্মগ্রহণ করে, না তৈয়ার হয়? 


(415 658.0161:5 002: 01: 1708.0০ ? ) 


স্থৃশিক্ষক হওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণের প্রয়োজন হয় বলিয়। 
অনেকের মত যে কবির ন্যায় শিক্ষক জন্ম গ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈয়ার কর! 
যায় না । 0:59০15615 1106 09605 ৪16 00170, 1500 10906) । এই উক্তির 
মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে তাহ] অস্বীকার করা যায় না । বস্তৃত যে সকল লোক 
স্থুশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহার! শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে 
খুব বেশী লোক শিক্ষকের সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেনা । অল্প কয়েকজন কবি জন্মিলেই পৃথিবীর অভাব মিটিতে পারে, কিন্তু 
মানবজাতির শিক্ষার জন্য অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন । স্থতরাং যাহারা ঠিক 
শিক্ষক হইয়! জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহাদ্িগকেও অনেক সময় শিক্ষকের কাজে 
নিযুক্ত করিতে হয়। অপরদিকে মানবের অপরিস্ফুট স্বাভাবিক শক্তি 
( 000506৬610180 17900181 00661019110165 ) এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার 
ক্ষমত1 অনেকট] সীমাহীন বলা যায়। এমন কোন মানুষ নাই যাহার মধ্যে 
কোন স্বাভাবিক গুণ বা প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলা যায়। স্থতরাং এঁকাস্তিক 
আগ্রহ ও উদ্যম থাকিলে অনেকেই প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর যথাসম্ভব 
বিকাশ সাধন করিয়া বা অন্তগ্তণের বারা তাহাদের অভাব যতটা সম্ভব পুরণ 

১২ 
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করিয়া নিজেদের শিক্ষকতা কাজের উপযে।গী করিয়া লইতে পারে। ইহা 
ছাড়া! কেবল স্বাভাবিক গুণাবলী থাকিলেই কেহ স্থৃশিক্ষক হইতে পারে না। 
তাহার জন্য অনেক অজিত গুণেরও প্রয়োজন হয় । স্বতরাং শিক্ষক জন্ম গ্রহণও 
করে এবং তৈয়ারও হয় বলিলেই সত্য কথা বলা হয় । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাব্যবসায়ের আকর্ষণ 


স্থুশিক্ষকের গুণাবলী আলোচনার সময় শিক্ষকের নিকট হইতে অনেক 
কঠিন দাবী করা হইয়াছে । ইহ] পড়িয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শিক্ষা 
ব্যবসায়ের এমন কি আকর্ষণ বা স্থুবিধা আছে যে যাহার লোভে লোকে 
এতগুলি কঠিন সর্ত পুরণ করিয়া শিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য লালায়িত 
হইবে । তাই এস্থলে শিক্ষাব্যবসাধ়ের আকর্ষণ বাঁ স্থবিধা সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যাইতেছে। 

(১) সন্ভতাবে এবং অঞ্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া জীবিকা 
অর্জনের উপায়। ইহা সত্য যে শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত 
অর্ধোপার্জন করা যায় না । কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র ভেদে শিক্ষকের আয়ের 
তারতম্য হইলেও সকল দেশেই যখেষ্ট শিক্ষিত লোকে শিক্ষাব্যবসায়ের সাহায্যে 
জীবিকার্জম করে। অবশ্ঠ ইহাদ্ধারা শিক্ষাব্যবসায়ের কোন বিশেষ সুবিধ। 
প্ররতিপাদিত হয় না। কেননা পৃথিবীতে সকল লোকেই কোন না কোন 
উপায়ে জীবিকার্জন করে, তবে সকলে সছুপায়ে জীবিকার্জন করে না। 
সংপথে থাকিয়া সকল ব্যবসায়ে উন্নতি করা অনেক সময় সম্ভবও হয় না। 
শিক্ষাব্যবসায়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কৃতকার্ধতা লভের জন্ ন্যায় 
ও সত্যের পথ হইতে কিছু মাত্র বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই 
ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সাংসারিক হট্টগোল, কপটতা, কুটিলতা১ মিথ্যা, 


শিক্ষা ১৭৯ 


অসদাচার প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিয়া জীবিকার্জন করা সম্ভব হয় এবং দরল» 
উন্নত ও মহৎ জীবন যাপনের স্থযোগ পাওয়া যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলে 
বুঝ! যাইবে যে ইহা কম স্থবিধা নহে। কারণ সংগ্রবৃত্তি নাই বা সপ্ভাবে 
জীবনযাপনের কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না এরূপ মান্থষের সংখ্যা খুব কম। 
যাহারা জীবন যাত্রার অসৎ পথের পথিক হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
প্রথমে অবস্থার প্রভাবে বা অভাবের তাড়নায় অসংমার্গে পা দিয়াছিল। 
স্থতরাং কেবল মাত্র এই একটা স্থবিধার জন্যও শিক্ষা ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবপায়ের 
মধ্যে উচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে। 

অপরদিকে জ্ঞানের সদ্যবহার করিতে না পারিলে জ্ঞানার্জনের সার্থকতাই 
থাকে না। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহার সাহায্যে প্রভূত অর্থোপার্জন 
করা সম্ভব হয়» কিন্তু যে সকল ব্যবসায়ে জ্ঞানের সদ্যবহার করা যায় তাহাদের 
সংখা। খুব কম এবং শিক্ষাব্যবসায় তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দাবী করিতে 
পারে। বস্তৃতঃ জ্ঞানদানের ন্যায় জ্ঞানের সদ্যবহার আর কিছুই হইতে প।রে 
না এবং একমাত্র শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই জ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারের স্থযোগ পাওয়া যায়। 

(২) জীবিকাজনের সঙ্গে দঙ্গে দেশসেবা ও মানবজাতির 
সেবার সুযোগ । 

সন্ভাবে এবং জ্ঞানের সদ্যবহার করিয়া জীবিকার্জনের স্যোগ পাওয়াই 
শিক্ষা ব্যবসায়ের একমাত্র স্থৃবিধা নহে । ইহার আর একটা বড় স্থবিধা এই 
যে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা বা 
মানবজাতির সেবা করিবার সুযোগ পাওয়া! যায়। মানুষ কেবল উদর পুরণ 
করিয়! বা ইন্ডিয়ের ক্ষুধ! মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহা হইলে সে 
পশু হইতে উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত না। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে 
তাহাকে যে কেবল উচ্চতর মহত্তর জীবন যাপন করিতে হইবে তাহ। নহে, 
নিজ শক্তি মত অন্যের উন্নতি সাধনেও যত্বুবান হইতে হইবে। যদি তাহার 
নিজ চেষ্টার ফলে তাহার জন্মের সময় হইতে মৃত্যুর সময়ে মানব সমাজকে 
উন্নততর দেখিয়া যাইতে না পারে, তবে তাহার জীবন ধারণই বুথ! হইয়াছে । 


১৮, শিক্ষা 


বস্ততঃ প্রত্যেক মানবেরই নিজ দেশ ও মানব জাতির প্রতি একটা উচ্চতর, 
মহত্তর কর্তব্য আছে। কিন্ত দেশের সেবায় বা মানব জাতির সেবায় সম্পূর্ণ 
আত্মনিয়োগ করিবার স্থযোগ ও শক্তি সকলের থাকে না। তবে স্থীয় 
জীবিকার্জনের জন্য ষদি এমন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা সম্ভব হয় যাহার 
সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও মানব জাতির সেবা করা যায়, সে ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে কাহার না আগ্রহ হয়? বস্ততঃ কেবল জীবিকার্জন ক! 
অর্থাগমের স্থযোগ লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার ব্যবসায়ের দ্বার দেশের বা 
মানৰজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইতে পারে তাহাঁও বিচার করিয়া 
প্ররূত মানুষের স্বীয় ব্যবসায় নির্বাচন করা উচিত । 

ইহ1 বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে স্থুশিক্ষাদানের ন্যায় দেশের 
বা মানবজাতির মঙ্গলজনক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। মানব-শিশু 
জন্ম-মুহূর্তে পশু-শাবকের প্রায় সমস্থানীয়। শিক্ষাপ্রভাবেই তাহার সর্বতোমুখী 
বিকাশ হয়, তাহার উচ্চ ও মহৎ বৃত্তিগুলি কার্ধকরী হয় এবং সে মনুষ্য নামের 
যোগ্য হয়। অশিক্ষিত বর্বর মানুষ ও পশুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা 
যায় না। অপরদিকে শিক্ষককে জাতি-গঠনকারী নামে অভিহিত করা হয়। 
বস্তৃতঃ শিক্ষকই শিক্ষা-ছাচে ফেলিয়। শিশু-ইষ্টকগুলিকে প্রয়োজন মত আকার 
দেন, শিক্ষা-আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শক্ত ও কার্ষক্ষম করেন এবং 
শিক্ষা স্ুরকীর সাহায্যে তাহাদিগকে গাথিয়! জাতীয় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 
বর্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতি সভ্যত1 ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছে তাহাদের জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচন। করিলে দেখা যাইবে যে সেই 
সমস্ত জাতির গঠনকার্ষে শিক্ষার দানই সর্বাপেক্ষা বেশী। বস্ততঃ শিক্ষা 
ব্যতীত মানব-জাতির বর্তমান উন্নতি বা সভ্যতা কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়] দেশের ও মানব জাতির এবিধ মঙ্গল সাধন কর! 
সম্ভব হয় তাহার স্থান কত উচ্চে সহজেই অনুমেয় | 

€৩) দীর্ঘ অবকাশ 

দীর্ঘ অবকাশ লাভ শিশ্1-ব্যবসায়ের আর একটি বড় স্থবিধা। একজন 
মনীবী বলিয়াছেন, “জীবিকার্জনের জন্য কে কি কাজ করে তাহা দেখিবার 


শিক্ষা ১৮১ 


প্রয়োজন নাই ; অবসর সময় সে কি ভাবে ব্যয় করে তাহ! জানিলেই তাহার 
প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে ।” বস্তুতঃ শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে স্থায়ী দান 
করিয়া ধাহারা এই পৃথিবীতে অমর কীন্তি অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের 
অনেকে অবসর সময়েই স্বনির্বাচিত বিশেষ বিষয়ের চর্চা করিতেন। 
ইংলগ্ডের অমর কবি স্তার ওয়াণ্টার স্কট এক অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন । 
বৈজ্ঞানিকপ্রবর বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্কলীন রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নিযুক্ত ছিলেন। 
আমাদের এই বঙ্গদেশের সুযোগ্য সন্তান কবিবর নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র 
দ্বিজেন্দ্রলাল অবসর সময়েই সাহিত্যচর্চা করিয়া বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে তাহাদের 
স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জীবিকার্জন করিয়া দীর্ঘ 
অবকাশ লাভের সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে এবং যেই ব্যবসায় 
অবলম্বন করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক অবকাশ ভোগের স্থযোগ পাওয়া! যায় 
তাহার আকর্ষণ কম নহে । তবে শিক্ষকগণ যদি তাহাদের দীর্ঘ অবকাঁশের 
সদ্ধবহার ন1! করেন তাহার জন্য তাহারাই নিন্দার, শিক্ষা-ব্যবসায় তাহার 
জন্য দায়ী নহে। 

(৪) শিক্ষকের সম্মান 

প্রত্যেক লোকের কাজের মূল্য এবং তাহার দায়িত্বের পরিমাণ হিসাবে 
সমাজে তাহার স্থান নির্ধারিত হয়, অন্ততঃ হওয়া উচিত। শিক্ষকের কাজ 
মানুষ তৈয়ার করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র শিক্ষা-প্রভাবেই 
মানব-শিশু মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে শিক্ষকই 
প্রকৃত জাতি গঠন করে। স্থতরাং শিক্ষকের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অধিক বলা 
বাহুল্য মাত্র। অপরদিকে, শিক্ষকের কাজের মূল্য যেমন বেশী, তাহার 
দায়িত্বও সেইরূপ বেশী। অন্ত পশুশাবক হইতে মানব- শিশুর ম্বাতস্ত্য 
এই যে তাহার মধ্যে পশুভাব ও দ্বেবভাব সম-পরিমাণে বর্তমান। 
স্থশিক্ষার প্রভাবে নীচ-বৃত্তিচয় সংযত হইয়া উচ্চ বৃত্তিচয় স্থবিকশিত হইলে 
মানব-শিশু দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্থুশিক্ষার অভাবে বা 
কুশিক্ষার প্রভাবে নীচবৃত্তিচয় প্রীধান্ত লাভ করিলে মানুষ হিংস্র জন্ত 
অপেক্ষাও হীন এবং ভয়ঙ্কর হইতে পারে । স্থতরাং শিক্ষকই শিক্ষার সাহায্যে 


১৮২ শিক্ষা 


মানব-শিশুকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, অন্যথায় সে পশুর 
স্তরে নামিয়া যাইতে পারে। যেসকল শিশু-ইষ্টকের দ্বারা জাতীয় প্রাসাদ 
নিমিত হয় শিক্ষকের ভুলে বা অবহেলায় ষদি তাহারা কাচা থাকে, অথবা 
স্থগঠিত না হয়, তবে তাহাদের দ্বারা সুদুঢ জাতীয় প্রাসাদ নির্মাণ কিরূপে 
সম্ভব হইবে? স্ৃতরাং শিক্ষাদান কাজ হইতে অধিক মৃল্যবান্‌ বা দায়িত্বজনক 
কাজ আর কিছুই হইতে পারেনা । কাজের মূল্য এবং দায়িত্ব হিসাবে সমাজে 
প্রত্যেকের স্থান নির্ধারিত হইলে শিক্ষক হইতে উচ্চতর স্থান কেহ দাবী 
করিতে পারে না । তাই প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষক সকলের নিকট শ্রেষ্ঠতম 
সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন । 

( অবশ্ত বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষক তাহার ন্যাষ্য সম্মান পায় 
না। ইহার জন্য শিক্ষক এবং সমাজ উভয়েই দায়ী। কারণ একদিকে আমরা 
শিক্ষকগণ আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়। কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী 
হই না। অপরদিকে, আমাদের সমাজেরও চরম অবনতি হওয়ায় সমাজ 
শিক্ষার স্তাষ্য মূল্য দিতে এবং শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে ভুলিয়! 
গিয়াছে । কিন্তু শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে অস্বীকার করিয়া সমাজ 
শিক্ষক হইতে নিজেকেই বেশী অপমান করিতেছে । কারণ ফ্কে সাজ যত 
বেশী শিক্ষিত ও স্থুসভ্য, সেই সমাজ শিক্ষার তত বেশী আদর করে এবং 
শিক্ষকের তত বেশী সম্মান করে । সুতরাং শিক্ষার আদর এবং শিক্ষকের 
সম্মানের মাপ-কাঠিতেও সমাজের শিক্ষা ও সভ্যতার বিচার করা যায়। ) 


(৫) শিক্ষকের গৌরব 

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিক্ষকের গৌরব করিবার কিছুই নাই। 
তাহার না আছে প্রভূত অর্থ, না আছে দোর্দণড ক্ষমতা, না আছে উচ্চ পদ- 
মর্ধাদা। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে অন্ত কাহারও চেয়ে 
শিক্ষকের গৌরবের বস্ত বা দাবী অধিক বই কম নহে। প্রথমতঃ তাহার নিজ 
কাজই তাহাকে অতুল গৌরব মণ্ডিত করিতে পারে। পূর্বেই দেখান গিয়াছে 
যে শিক্ষকই প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করে এবং জাতিগঠনকারী বলিয়! দাবী 
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করিতে পারে। মাহ্ষ-তৈয়ারকারী বা জাতিগঠনকারী নামে অভিহিত 
হওয়ার চেয়ে উচ্চতর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? 

দ্বিতীয়তঃ, এই পৃথিবীতে ধাহারা স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে বা অসাধারণ প্রতিভায় 
মানবজাতির নেতৃস্থান অধিকার করিয়া নিজ যশ:-সৌরভে সমস্ত পৃথিবী পুর্ণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সকলেই জীবন-প্রভাতে এই দরিদ্র শিক্ষকের নিকট 
সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন । এই শিক্ষকেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
চেষ্টায় তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভার সম্যক বিকাশ হওয়ায় তাহারা অসাধারণ 
শক্তিসম্পন্ন হইয়া মানব-সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমতা বা অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরিষ্টোটল, প্লেটো, নিউটন, নেপোলিয়ন, 
স্থরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্রের গুরু বলিয়া! দাবী করিতে পার। কি কম 
গৌরবের কথা? ক্ষুদ্র বুক্ষশিশু যখন কালক্রমে বিশালকায় মহীরুহে পরিণত 
হইয়! তাহার কুস্থম সৌরভে দিগন্ত প্রফুল্লিত করে, তাহার স্ুস্বাছু ফলে কত 
জীবের ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহার স্ুদূর-প্রসারী শাখা-প্রশাখায় কত বিহঙ্গকে 
বাসস্থান দের এবং তাহার শাস্ত-শীতল বিস্তৃত ছায়ায় কত জীবকে আশ্রয় দান 
করে, তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ ও প্রশংসায় 
ভরিয়া উঠে? কিন্ ধাহাঁর আন্তরিক যত্বে ও অক্লীস্ত পরিশ্রমে এক ক্ষুদ্র 
বৃক্ষশিশু কালক্রমে এই বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তিনি ইহার দিকে 
তাকাইয়! যে আনন্দ ও গৌরব অন্ভব করেন অন্য কেহ তাহা কল্পনাও করিতে 
পারে না। 

(৬) শিক্ষকের আনন্দ 

প্রকৃত শিক্ষাদান কার্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই অফুরস্ত আনন্দের 
উৎস। জ্ঞানপিপাস্থ যেমন জ্ঞানলাভে অতুল আনন্দ উপভোগ করে, প্রকৃত 
শিক্ষকও সেইরূপ শিক্ষাদানকার্ধে অনির্বচণীয় আনন্দ পান। প্রকৃত শিক্ষক 
শিশুকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসেন । ছোট ছোট শিশুগুলির সরল, নির্মল, 
আনন, বিস্ময় ও উৎস্থক্যপুর্ণ দৃষ্টি, এবং সমস্ত বিষয়ের তত্ব নিরূপণের জন্য 
আগ্রহপুর্ণ ছোট ছোট প্রশ্ন তাহাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই নানা 
বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে তাহ'রা নৃতন আগস্তক। ইহার প্রত্যেক বস্ত, প্রত্যেক 


১৮৪ শিক্ষা 


প্রাকৃতিক ঘটনা তাহাদের বিস্ময় ও ওৎস্থক্যের উদ্রেক করে। তাহার উপর 
মানুষের ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-বিজ্ঞান সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্যময় । 
শিক্ষকের সাহায্যে তাহারা যখন নৃতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে এবং এক একটা 
রহস্তের মৃর্মোত্ঘাটনে সমর্থ হয়, তখন তাহাদের কচি মুখগ্ুলি জ্ঞানলাভের 
নির্মল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহ1 দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয় 
সফলতার আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাহার পর শিক্ষকের আস্তরিক প্রচেষ্টায় 
যখন এই ক্ষুত্রকায় মানব-শিশুগুলির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হইতে থাকে 
এব্‌ং তাহাব! জ্ঞানের রম্যোগ্চানে আনন্দে বিচরণ করিয়া নব নব জ্ঞান-পুষ্পে 
নিজেকে সঞ্জিত করিতে থাকে, তখন তাহাদের এই ক্রমবিকাশ ও জ্ঞান 
শোভা সন্দর্শনে শিক্ষকের হৃদয় যে স্বীয় স্গ্টির আনন্দে পুর্ণ হয় তাহা ভাষায় 
ব্যক্ত করা যায় না। বাগানের মালী ধনীর একজন সাধারণ বেতনভোগী চাকর 
মাত্র; কিন্তু তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ধখন বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া 
ক্রমে ক্রমে সবুজ পত্র শোভিত পুষ্পবৃক্ষে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাহারা 
যখন নানাবর্ণের ও মধুর সুষমামাথা ফুল্পপুষ্পে সজ্জিত হইয়া বাগানের শোভাবর্ধন 
করে, তখন সেই বাগানের দিকে তাকাইয়! তাহার মালী যে অনির্বচনীয় স্য্টির 
আনন্দ উপভোগ করে, অতুল ধনের অধিকারী তাহার প্রতুর পক্ষেও তাহা 
সম্পূর্ণ দুর্লভ । শিক্ষাদীনের এই নির্মল স্বর্গীয় স্থ্টির আনন্দই শিক্ষকের 
সর্বাপেক্ষা বড় পুরক্কার। যে শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্ধে এই নির্মল স্থষ্টির 
আনন্দ উপভোগ করেন না, তিনি কোনদিন স্থুশিক্ষক হইতে 
পারেন ন।। 


(ছুই কারণে আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এই স্বর্গীয় আনন্দভোগে 
বঞ্চিত থাকেন। প্রথমতঃ) জ্ঞানলাভে ও জ্ঞানদানে ছাত্র ও শিক্ষকের আস্তরিক 
আগ্রহ না থাকায় তাহারা উভয়েই এই আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
শিশুর জ্ঞানলাভ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সর্বদা পরীক্ষা 
পাশের দিকে লক্ষ্য রাখায় শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদদানকার্ধ আনন্দদায়ক হয় না। 
প্রথমোক্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে শিক্ষকও আনন্দ পাইবেন, ছাত্রও 
পরীক্ষা পাশে কৃতকার্য হইবে । ) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিদ্ভালয় 


স্থুশিক্ষা দানের জন্য পুর্ব অধ্যায়ে বণিত গুণযুক্ত সুশিক্ষকের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও উপযুক্ত স্থানে ও শিক্ষাদানের উপযোগী আকারে 
বিদ্যালয়-গৃহ নিগ্সিত না হইলে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্তাম না পাইলে তীহার পক্ষে 
স্থশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে অজশ্র অর্থব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম 
বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলেই তাহা! সকল সময় শিক্ষাদীনের উগযোগী হয় না। 
শিক্ষার প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বল্পব্যয়েও ভাল বিগ্ঠালয়-গৃহ নির্মাণ 
করা যায়। তাই কি রকম স্থানে ও কি আকারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলে 
শিক্ষাদানের সুবিধা হয় তাহ! এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। 

বিভ্ভালয়ের স্ছান 

ঘন বসতিপুর্ণ অঞ্চলে, হাট বাজারের নিকট, বহুলোক বা! গাড়ী চলাচল 
করে এমন রাস্তার পার্থে বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ কর। 
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উচিত নহে । কারণ সেই সকল স্থানে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানের ব্যঘাত 
হয়। জলাভূমি, গোরস্থান, শ্মশান বা জঙ্গলের নিকটও বিদছ্যালয়-গৃহ নির্মাণ 
করা উচিত নহে । সেই সকল স্থানের দূষিত বায়ু-সেবনে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি 
হইতে পারে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণের নৈতিক অবনতিকর প্রভাবপুর্ণ পারি- 
পাশবিক অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। নদী বা 
পু্রিণীর তীর, নাত্যুচ্চ পর্বত বা মুক্তপ্রাস্তরই বিগ্যালয়-গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত 
স্থান। সহরে বড় রাস্তা হইতে দূরে, পার্ক বা ময়দানের ধারে বা সহরের 
প্রীস্তভাগে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা ভাল। স্থানাটি কিছু উচ্চ, শু ও আলো- 
বাতাস-যুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জল নিকাঁশের স্থবিধা থাকিতে হইবে । 
বিছ্যালয়গৃহের চারিপার্খে, বিশেষতঃ দক্ষিণপার্থ্ে খোল! জায়গা থাকা প্রয়োজন । 
অন্যথা বিছ্যালয়গৃহে বায়ু চলাচলের ও আলে৷ প্রবেশের ব্যাঘাত হইবে । ইহার 
চারিদিকের দৃশ্ঠ যতদূর সম্ভব স্থন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়] বাঞ্ছনীয়। স্থন্দর 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্নিকটে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হইলে, তাহার সামনে 
অন্ততঃ মনোরম ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়া স্থানটি চিতীকর্ষক করা যায়। 
বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক হইতেই বাযু প্রবাহিত হয়। সুতরাং 
এই দেশে দক্ষিণ দ্রিকে মুখ করিয়া পুর্বপশ্চিমে দীর্ঘ বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করা 
উচিত। আলোবাতাস প্রবেশের জন্য বিদ্যালয়গ্ৃহের দক্ষিণ ও উত্তর পার্ে 
সমাস্তরালভাবে যথেষ্ট দরজা! ও জানালা থাঁকা প্রয়োজন । বিছ্যালয়গৃহের ভিভি 
অন্ততঃ ২” দুই ফিট উচ্চ এবং পাকা হইলেই ভাল হয়। উহার ছাদ ভিস্তি 
হইতে ৭৮ হাত উধের্বেথাক1 প্রয়োজন, যেন গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বায়ু 
থাকিবার স্থান হয়। বিগ্যালয্বগৃহের কক্ষগুলি পাশাপাশি থাক] উচিত এবং 
বিছ্যালয়গৃহের দক্ষিণ পার্থে একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রশস্ত আচ্ছাদিত 
বারান্দা থাকা প্রয়োজন । ইহার সুবিধা এই যে ছাত্র ও শিক্ষকগণ কোন 
কক্ষের ভিতরে প্রবেশ না করিয়! নিজ নিজ শ্রেণীতে যাইতে পারে । 
বিষ্ভালয়গৃহে যাহাতে আলো! প্রবেশের এবং বাষু চলাচলের কোন বাধা না 
হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক- 
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বালিক! দীর্ঘ সময়ের জন্য যে ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহাতে আলো! প্রবেশের ও 
বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে, প্রয়োজনমত অগ্জান সরবরাহের 
অভাবে তাহারা অল্প মানসিক পরিশ্রামেই অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের 
স্বাস্থ্যহানি হইবে । ভাল আলোবাতাস পাইবার উদ্দেস্তে আজকাল কেহ কেহ 
খোল! জায়গায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়াছেন । কিন্তু খোলা স্থানে পাঠে 
মনোযোগদানের নানাবিদ্ব হইতে পারে। 


বিদ্যালয়-গৃহে কক্ষের সংখ্য। 

প্রাথমিক বিদ্যালষে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ধ শিক্ষক ন1 থাকিলে স্বতন্ত্র 
শ্রেণী-কামড়ার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাতে স্থশাসন বজায় রাখার অস্থবিধা 
হইতে পারে। তবে যতজন শিক্ষক থাকিবে ততটি শ্রেণী-কামরা থাকা 
প্রয়োজন । অন্ততঃ পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অপসারণযোগ্য কাঠের বা 
বাশের পর্দা দেওয়া উচিত। কেবল ছাত্রদের বসিবার স্থান পর্দ! দিয়া ভাগ 
করিয়া দিলে একজন শিক্ষক কোন কামড়ায় বসিয়। পার্্স্থিত ছুই কামড়ার 
ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবেন, অথচ একশ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে এই 
ব্যবস্থাই শ্রেয়। শ্রেণীর কামড়াগুলি ছাড়া শিক্ষকগণ বসিবার জন্য এবং 
আপিসের কাগজপত্র ও পুস্তকাগারের পুস্তক রাখিবার জন্য আরও একটি বা 
দুইটি কামড়া থাকা! প্রয়োজন । 

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র কামর! থাক1 আবশ্তক | ইহা! 
ছাড়া হেডমাষ্টারের জন্য, শিক্ষকদের জন, আফিলসের জন্য ও পুস্তকাগারের 
জন্যও এক-একটি স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। ভাল স্কুলে ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম রাখার ভন্য একটা পদার্থাগারও থাকা 
বাঞ্ছনীয় । একটা ব্যায়ামাগারও না থাকিলে বর্ষার সময় ছাত্রদের ব্যায়াম 
করার অস্থবিধা হয়। সকল বিদ্ভালয়েই একটা সম্মেলন-কক্ষ (£95617চ15 1)911) 
থাক] উচিত। তাহার আয়তন এরূপ হইবে যেন প্রয়োজন মত 
বিষ্যালয়ের. সমস্ত ছাত্র তথায় সমবেত হইতে পারে। অন্ত সময়ে ইহ" 
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ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার (00100202, [0০077 ) ভাবে ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 

শ্রেণী-কক্ষ 

শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১০ বর্গ ফুট মেঝ থাক! প্রয়োজন । 
ইংলগ্ডে প্রত্যেকের জন্য ১৪ বর্গ ফুট মেঝ রাখ! হয়। স্থতরাং ছাত্রের সংখ্যান্যায়ী 
শ্রেণী-কক্ষের আয়তন বড়-ছোট হইবে। সাধারণতঃ উচ্চইংরেজী স্কুলে এক 
শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার শ্রেণী-কক্গুলির 
আয়তন অন্ততঃ ৪০০ বর্গফুট হইতে হইবে। শ্রেণী-কামরা চৌকাঁণ (30886) 
না হইয়া! আয়তক্ষেত্রের আকারে (15065186919: ) হওয়া ভাল। অর্থাৎ 
৪০ জন ছাত্রের কামরা ২৫ ফিট্‌ দীর্ঘ এবং ১৬ ফিট্‌ প্রস্থ হইতে পারে। 


প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটার বেশী দরজ! থাক উচিত নহে । কারণ তাহা 
হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। 
দরজাটি দক্ষিণ ধারের পুর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকা উচিত। ইহাছাড়া দক্ষিণ 
ধারে আরও ছুইটি জানাল! এবং তাহাদের সমাস্তরাল ভাবে উত্তর পার্থেও দুইটি 
জানাল] থাকা প্রয়োজন। দরজাগুলি ৪ হাত উচ্চ ও ২| হাত প্রস্থ এবং 
জানালাগুলি ২ই হাতি উচ্চ এবং ২ হাত প্রস্থ হওয়! উচিত। প্রত্যেক কামরার 
দ্রজ! জানালার ক্ষেত্রফল মেজের ক্ষেত্রফলের ই হইতে হইবে । ছাত্রগণ কক্ষে 
বসিলে তাহাদের চক্ষু যত উচ্চে থাকে জানালাগুলি তাহা! হইতে কিছু উচ্চে 
বসিবে। তাহা হইলে বাহিরের কোন বস্তর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকধিত 
হইবে না। সাধারণতঃ ২ বা ২ই হাত উচ্চে জানালা করিলে এই উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়। - 

শ্রেণীকক্ষে বসিবার ব্যবস্থা! (80517567267 02 96265 27 0৪ 


01995710012 ), 


শ্রেণী কক্ষের যেই অংশে জানালাগুলি থাকে সেই অংশে পুর্ব বা পশ্চিম 
দিকে মুখ করিয়া ছাত্রগণকে বসিতে দিতে হইবে । তাহারা এইভাবে বসিবে 
যেন তাহাদের বামপার্শ হইতে আলো আসে। ডান দিক্‌ হইতে আলো 
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আসিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাহাতে কেবল লেখার সময় লেখার উপর 
হাতের ছায়া পড়িতে পারে। পশ্চাৎ হইতে আলো! আসিলে তাহাদের দেহের 
ছায়া পুস্তকের উপর পড়িবে এবং পড়িবার অস্থ্বিধা হইবে। সম্মুখ হইতে 
আলো আফ্লিলে মনোযোগ দানের ব্যাঘাত হয় ও চোঁখের অনিষ্ট হয়। স্থতরাং 
আলোর দিকে মুখ রাখিয়। বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহারা সকলে 
শিক্ষকের দিকে মুখ করিয়! সারি সারি হইয়া বসিবে। শিক্ষকের দৃষ্টি-বহির্ত 
স্থানে কোন ছাত্রকে বসিতে দেওয়। উচিত নহে । 

শ্রেণীকক্ষের যেই অংশে দরজা থাকে সেই অংশে ছাত্রগণের দিকে মুখ 
করিয়া শিক্ষক আসন গ্রহণ করিবেন। তাহার আসন কিছু উচ্চ হওয়া ভাল। 
তাহা হইলেই তিনি শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। তাহার 
পার্থে দরজার বিপরীত দিকে রাকবোর্ড স্থাপন করিলে তাহার উপর যথেষ্ট 
আলো পড়িবে এবং বোর্ডের লেখা ব! চিত্র শ্রেণীর সমস্ত বালক দেখিতে 
পাইবে । ব্র্যাক বোর্ডের পার্েই ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা কর! 
যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র 
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ছাত্রদের আসন । আমাদের দেশে পুর্বকালে ফরাসের উপর বা মাছুরের 
উপর বসিয় পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেক স্থানে তাহা আছে। কিন্তু 
এই ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কেননা ফরাসের উপর শিশুগণ সোজা হইয়া বসেনা, 
প্রায়ই নুইগা বা বাক] হইয়া বসে। অল্প বয়সে যখন তাহাদের শরীর নিতাস্ত 


১৯৯৩ শিক্ষা 


কোমল থাকে তখন নুইয়া বা বাক] হইয়া বসিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের 
দেহ বাকা হইতে পারে ব! তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতে পারে। (বোধ 
হয় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যোগশান্ত্র বধিত কোন আসন করিয়া 
সোজা হইয়া বনিত। ) তাহা ছাঁড়া ইহাতে শরীরে রক্ত সঞ্চালনেরও ব্যাঘাত 
হয়। তাই ফরাসের উপর আরাম করিয়া বসিলে শিশুর জড়তা আসে বা সে 
অলসভাবাপন্ন হয় ও ফলে পাঠে অমনোযোগী হয়। ফরাসের উপর বসিবার 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ পরস্পরের কাজের ব্যাঘাত করিবার এবং শাসনশঙ্খলা 
নষ্ট করিবারও বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রগণের কাজ 
তত্বাবধান করার অস্থুবিধা হয়। স্ৃতরাং ফরাসের পরিবর্তে বেঞ্চে বসিয়া 
পড়িবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন । 

বিভিন্ন প্রকারের আসন 

আসন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও আকারের হইতে পারে। যথা_১জন 
বসিবাঁর, ২ জন বলিবার, ৩ বা ৪ জন ছাত্র বসিবার আসন । 

এক একজন বসিবার আসনের স্ুুবিধ। :_(১) ইহা আরামদায়ক, 
€২) পরস্পরের কাজে ব্যাঘাত করিবার সম্ভাবনা কম, (৩) স্বাস্থ্যকর, অন্যের 
নিঃশ্বাস নাকে যাওয়ার বা অন্য হইতে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম) (৪) 
শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের কাঁজ পরিদর্শন করা সহজ হয়, (৫) ছাত্র সহজে 
আসন হইতে উঠিয়া কোন কাজ করিতে পারে, (৬) নকল করা কঠিন হয় 
এবং (৭) শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করার স্থবিধা হয়। ইহার মাত্র দুইটি অন্ুবিধ। 
আছে, যথা, (১) ইহা] বেশী ব্যয়সাধ্য ও (২) ইহার জন্য শ্রেণীকক্ষে বেশী 
স্থানের প্রয়োজন হয়। তবে গোলটুল ব্যবহার করিলে বোধ হয় বেশী খরচ 
হইবে না এবং বেশী স্থানের প্রয়োজন হইবে না। স্থৃতরাং প্রত্যেক ছাত্রের 
ব্সিবার জন্ত স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষা ভাল । 

যদি অর্থাভাবে বা স্থানাভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্ স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা 
কর! সম্ভব ন| হয় তবে দুই ছুই জন ছাত্রের জন্য এক একটি আদনের ব্যবস্থা কর' 
ভাল। ইহ! প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হইতে খারাপ হইলেও 
বিশেষ ক্ষতিজনক নহে | ইহাঁও সম্ভব না হইলে চারিজন পর্যন্ত ছাত্রের জন্য 
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একট আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহার বেশী ছাত্রকে একটা 
আস্নে বা বেঞ্চে বসিতে দেওয়া! কিছুতেই উচিত নহে। এক আসনে 
একজনের বেশী ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা হইলে, নম্বর দিয়া বা দাগ দয়া 
প্রত্যেকের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত । তাহ হইলে এক 
আসনে অনেক ছাত্র বসিবার অস্থুবিধাগুলির অনেকটা প্রতিকার হইতে 
পারে। 

আসনের পরিসর ও উচ্চতা ছাত্রের বয়স বা উচ্চতা অনুযায়ী আসন 
বড় ছোট বা উচ্চ নীচ হইবে । আসনের পরিসর উরুর দৈর্ঘ হইতে কিছু কম 
হওয়া উচিত । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিশুর আসনের পরিসর ১০ 
মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের মধ্যমারৃতি ছাত্রের আসনের পরিসর ১২ এবং উচ্চ 
বিদ্যালয়ের বা কলেজের যুবকের আসনের পরিসর ১৪ ইঞ্চি হইলেই ঠিক হয়। 
আসনের পরিসর ছাত্রের উচ্চতার ই হওয়া! উচিত। আসনের উচ্চতা ছাত্রের 
হাঁটুর উচ্চতার সমান হইবে, যাহাতে ছাত্র আসনে বসিলে তাহার পায়ের তলা 
ঠিক মেঝে পৌছে মাত্র । 

২ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ অস্ততঃ ৩+ফুটু এবং ৪ জন বসিবার বেঞ্চের 
দৈর্ঘ অন্ততঃ ৬+ফুট হওয়া আবশ্যক | 

আসনের পিছনে ছাত্রের কাধের সমান উচ্চ একটা খাড়া পিঠ 
(৪0) সংলগ্ন থাকা দরকার। ইহা থাকিলে ছাত্রকে খাড়া হইয়া 
বসিতে হয়। 

পুস্তক রাখিবার জন্য ও লিখিবার জন্য বেঞ্চের সামনে একট ডেক্স থাকা 
প্রয়োজন । ডেক্স বেঞ্চে সংলগ্ন থাকিতেও পারে, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারে। 
এক আসনে বা বেঞ্চে যতজন ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা! হয়, একট ডেক্সও তত জন 
ছাত্রের ব্যবহারের উপযোগী হইতে হইবে । স্তরাং আসনের দৈর্ঘ ও ডেকে 
দৈর্ঘ সমান হইবে । 

বেঞ্চ হইতে ডেক্সের উচ্চতা এরূপ হইবে যাহাতে ছাত্র খাড়া হইয়া বেঞ্চে 
বসিলে কনুই ও হাত না'তুলিয়া বা নামাইয়া! ডেক্সের উপর রাখাযায়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা! গিয়াছে যে এই উচ্চতা ছাত্রের উচ্চতার প্রায় $ হয়। ডেক্সের 
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পিছনের প্রাস্ত বেঞ্চের সন্ুখ প্রান্তের ঠিক উপর পর্যস্ত পৌছিলে বা বেঞ্চের 
উপরও কিছু প্রসারিত হইলে লিখিবার স্থৃবিধ! হয়। 

ডেক্সের পরিসর ১৫৮হইতে ১৮ পর্যস্ত হইতে পারে। ডেক্সের উপরি- 
ভাগে সম্মুখ অংশে পুস্তক দোয়াত ইত্যাদি রাখিবার জন্য ৩৮ বা ৪৮ সমতল 
থাকা প্রয়োজন । লেখার জন্য অবশিষ্ট ১২৮১৪ পর্বস্ত ঢালু হওয়া ভাল। 
ঢালুর কোণের পরিমাণ প্রায় ১৫ হইলেই লিখিবার স্থবিধা হয়। 


ছাত্রের উচ্চতা অনুযায়ী বেঞ্চ এবং আসনের 
উচ্চতা ও পরিসর 


| আসন হইতে ডেক্সের 
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শিক্ষকের আসন ও টেবিল__শিক্ষকের বসিবার জন্য একখানা চেয়ার 
এবং তাহার পুস্তক ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একখানি টেবিল থাকাও 
প্রয়োজন । এইগুলি প্রায় ১ফুটু উচ্চ বেদী বা তক্তপোঁষের উপর স্থাপন 
করিলেই ভাল হয়। তাহ] হইলে শিক্ষক শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে 
পাইবেন। শিক্ষকের চেয়ার হাত-বিহীন হওয়াই ভাল। কারণ পাঠদানের 
সময় তাহাকে বারবার চেয়ার হইতে উঠিতে হয়। টেবিলে একটঃ ডুয়ার 
থাকিলে তাহাতে শ্রেণী সম্পকিত কাগজপত্র রাখা যায়। 
র্যাকবোর্ড-_শ্রেণী-শিক্ষাদানের জন্ত শ্রেণীতে একট] বা বেশী ব্লযাকবোর্ড 
থাকা একান্ত প্রয়োজন । ব্র্যাকবোর্ডের ব্যবহার পরে বরধিত হইবে ।) 











০ 
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ব্টাকবোর্ড নানা প্রকারের হইতে পারে। যথা, ৫১) ফ্রেমের সহিত 
আটা ব্লযাকবোর্ড-_ইহ1 সাধারণত: চতুক্ষোণ হয়। উপরে ও নীচে বা দুই 
পার্খে কেবল ছুইটি পেরেক দ্বারাই ইহ] ফ্রেমের সহিত ভাটা! থাকে । ইহার 
এপিঠ ওপিঠ ঘুরাইতে পারা যায় এবং ছুই পিঠই ব্যবহার করা যায়। 
সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এই প্রকারের ব্ল্যাকবোর্ড থাকে । (২) ঝুলান 
ব্লযাকবোর্ড :- উহার কোন ফেম থাকেন! এবং একট] দড়ি বা! তারের 
সাহায্যে ইহ। দেওয়ালে ঝুলাইয়। রাখ। ষায়। সাধারণতঃ ইহার এক পিঠই 
ব্যবহার কর] হয়। তবে প্রয়োজন হইলে উণ্টাইয়! অপর পিঠও বাবহার করা 
যায়। খুব অল্প বায়ুসাধ্য বলিয়া অনেক প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে ইহাই ব্যবহৃত হয়। 

(৩) প্লীষ্টার বোর্ড_ দেওয়ালে প্রাষ্টার দিয়া ইহা নিয়িত হয়। ইহ! 
বেশ দীর্ঘ ও বড় ভইতে পারে এবং উভাতে এক সঙ্গে অনেক ছবি আকা ঘায় ও 
স্দীর্ঘ বিষয় লেখ! যায়। ইহা বেশী বায় সাধা। প্রয়োজন মত ইহাঁকে 
স্থানাস্তরিত করা যাঁয় না এবং কেবল পাকা দ্েওয়ালেই ইহ! তৈয়ার করা যায়। 
সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অভিরিক্ত শ্রেণী কক্ষে এই রকম ব্ল্যাকবোর্ড ও 
রাখ! ভাল । 

(৪) ইজেলে স্থাপিত ব্ল্যাকবোর্ড _ ফেমে ইজেল লাগাইয়া তাহার 
উপর এই বোর্ড বসাইতে হয়। ইহার অনেক স্থুবিধা আছে। ইহা! প্রয়োজন 
মত উপরে উঠান ব। নীচে নামান যাইতে পারে এবং পিছন দিকে ইচ্ছামত 
হেলান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাতে একই ফ্রেমে ছুই বা ততোধিক 
বোর্ড পর পর ব্যবহার কর! যাইতে পারে । একটু ব্যয় সাধা হইলেও সম্ভব 
হইলে এই আকারের ব্র্যাকবোর্ড ব্যবহার করাই ভাল । 

(৫) গ্রাফ[বোর্ড__এই ব্র্যাকবোর্ডে দাগ কাটা থাকে । ১ইঞ্চি পর 
পর খাড়া (৬০:৮০৪1) ও শয়ান (30112507051) দাগ কার্টিয়া সমস্ত বোর্ডখানি 
এক বর্গ ইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। রেখাচিত্র 
(0157 ) ঝআকিবার জন্ত বাঁ মীপমত কোন চিত্র, নক্সা বা মানচিত্র ঝ্বাকার 
জন্য এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। নিয়স্তরের শিক্ষায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন, 
হয় না। 
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€৬) কাপড়-বোড'-_কাপড়ের উপর এক প্রকার আঠাল জিনিষ 
' লাগাইয়। ও কাল রং দিয়! এই বোর্ড নিশ্সিত হয়। দেওয়ালে বা কোন ফ্রেমে 
আ্টিয়৷ দিয়! ইহা! ব্যবহার করা! যায়। ইহার স্থবিধা এই যে ইহা ব্যবহারের 
পর শ্রেণী হইতে লইয়! যাওয়! যায় এবং শ্রেণীর বাহিরে ইহাতে ছবি, ম্যাপ 
প্রভৃতি আবকিয়া শ্রেণীতে আনিয়া! দেখান যাঁয়। তবে ইহা! বেশীদিন স্থায়ী হয় 
না। সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এরূপ কয়েকটি কাপড়-বোর্ডও 
রাখা যাইতে পারে । 

ভন্যান্ত জিনিষ । সুন্দর অক্ষরে সারগর্ভ বাক্যলেখা কাগজ কার্ডবোর্ডে 
আটিয়া শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া! দেওয়া উচিত। নানা বিষয়ের চার্ট 
তৈয়ার করিয়াও দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়! যাইতে পারে। ইহ] ছাড় 
প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি স্ুদৃশ্ট ও শিক্ষাপ্রদ ছবি থাকা বাঞ্ছণীয়। শ্রেণী 
লাইব্রেরীর পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটা আলমারী ও 
রাখা উচিত। ডণ্টন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিষয়-কক্ষ 
রাখা সম্ভব হইলে তাহাতে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত নান! পুস্তক, জিনিষ, 
মডেল, ছবি ইত্যাদি সাজাইয়! রাখিতে হয়। 

শ্রেগীকক্ষের আসবাবের অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের জন্য আরও অনেক 
আসবাবের প্রয়োজন হয় । যথা আলমিরা, সেল্ফ, র্যাক ইত্যার্দি। সেইগুলি 
শিক্ষা দানের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পকিত নহে বলিয়া এস্থলে বণিত 
হইল ন1। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিছ্ভালয় প্রার্গন 


বিছ্যালয়-গৃহের সামনে কিছু খোলা জায়গা থাক] দরকার । বিদ্যালয় 
গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ইহা রাখার প্রয়োজন হয় 
ইহা ছাড়া, ছাত্রগণ ছুটির পর এই স্থানে সমবেত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া 
যাইতে পারে। 

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগীর-_প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পার্থে বা যতদূর 
সম্ভব নিকটে একটা খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। খেলার মাঠ না থাকিলে 
বিদ্যালয়ের এতগুলি ছাত্রের ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। 
প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা ব্যায়ামাগারও 
রাখা ভাল। তাহা হইলে বর্ধার সময় ছাত্রগণের ব্যায়াম করার স্থৃবিধা হয়। 
ইহার জন্য একট] খোলা ঘরেরই প্রয়োজন । টনের বা খড়ের ছাউনী দিয়া, 
চারিদিকে খোল! একটা ঘর তৈয়ার কর! বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে । 

পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা! _প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ মধ্যাহৃকালে 
৪1৫ ঘণ্টা সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে নিকটস্থ পুকুর বা ডোবার দূষিত জল পান করিয়া 
তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। যেস্থানে কলের জল সরবরাহ হয় তথায় বিগ্যালয়- 
প্রাঙ্গনেই একটা জলের নল রাখা যাইতে পারে । অন্ত স্থানে বি্যালয়-প্রাঙ্গনে 
একটি নলকৃপ প্রোথিত করিলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে। এই 
দুইটার কোনটাই সম্ভব না হইলে বিগ্যালয়ে কয়লা-বালির ফিণ্টারের সাহায্যে 
জল পরিফাঁর করিয়৷ ঢাকা দ্রেওয়! পাত্রে জমা রাখা যাইতে পারে। একই 
পাত্র হইতে অনেক ছাত্র জল পান করিলে একজনের মারাত্মক রোগ অন্য 
ছাত্রের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কৃতরাং জল 
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খাওয়ার জন্য কোন পাত্র না রাখিয়! ছাত্রগণের অগ্তলীবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া 
দেওয়া এবং তাহা হইতে জল খাইতে দেওয়াই ভাল। অথবা! জল পাত্র মুখে না 
লাগাইয়া জল খাওয়ার অভ্যাস কর! ভাল। 

পায়খান! ও প্রআবের স্ছান- প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণের 
জন্য স্বতন্ত্র পায়খানা ও প্রত্রাবের স্থান রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে স্কুল-গৃহ 
হইতে যথেষ্ট দূরে পায়খান! ও প্রশ্রাবের স্থান নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন স্কুলগৃহে 
ইহার দুর্গন্ধ আসিতে না পারে। স্কুল প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম কোণায় পায়খানা 
ও প্রত্রাবের ঘর নিদিষ্ট করা উচিত। বড় সহরে ফ্লাস (892) যুক্ত পায়খান। 
ন| হইলে প্রত্যহ ইহ1 পরিষ্কার করার জন্য মেথর নিযুক্ত করিতে হইবে। 
পল্লী গ্রামে যেখানে মেথর পাওয়া যায় না) সেখানে কোন শত্রোতযুক্ত খালের উপর 
পায়খানা নির্মাণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। 
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বিদ্যালয় পরিচালনা 
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স্থপরিচালনার উপরেই বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সফলতা বা নিক্ষলতা৷ সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থানে বনুব্যয়ে প্রানাদোপম গৃহ নিমিত 
হইতে পারে, তাহাতে যখেষ্ট ছাত্র থাকিতে পারে, তাহার জন্য প্রচুর আসবাব- 
পত্র ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে, এমন কি অনেক বিদ্বান শিক্ষকও নিযুক্ত 
হইতে পারে; তথাপি স্থপরিচালনার অভাবে সমন্ত ব্যর্থ হইতে পারে এবং 
বিচ্যালয় স্ুশিক্ষাদীনকার্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইতে পারে। যেমন -সর্ববিধ 
অস্ত্রশস্ত্বে সুসজ্জিত, অগণিত সাহসী সৈনিক লইয়া গঠিত বিপুল সৈন্যবাহিনীও 
স্থপরিচালিত না হইলে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না, অথব যেমন 
অপর্যাপ্ত মালমশল! থাকিলেও নিপুণ শিল্পীর নির্মাণকৌশলের অভাবে স্থরম্য 
অট্রালিক! নিমিত হইতে পারে না, সেইরূপ স্থপরিচালনার অভাব হইলে কোন 
বিদ্যালয় স্থশিক্ষাদান করিতে পারে না, বা ছাত্রগণকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে 
পারে না । কারণ স্থুপরিচালিত ন! হইলে বিদ্যালয়ের সুশাসন বজায় থাকিবে না, 
সথনির্দিষ্ট কার্ধক্রম থাকিবে না, শাস্তিশৃঙ্খল! থাকিবে না, প্রত্যেকের কর্তব্য নিধি 
থাকিবে না, কেহ দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য করিবেনা বাঁ কর্তব্য করিবার 
স্থযোগ পাইবে না। একপ অবস্থায় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হওয়ার বা 
স্ুশিক্ষাদানের আশা করা বাতুলতা নহে কি ? 

বিদ্যালয় স্থুপরিচালনার জন্য তাহার শিক্ষকগণই এক বা সর্বাপেক্ষা বেশী 
দায়ী। তীহারাই বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে তৈয়ার করিতেও পারেন, ধ্বংস করিতেও 
পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের সমস্ত অভাব দূর করিয়া! তথায় স্ুুশিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করার সৃযোগ দিতে পারেন মাত্র, শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
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করিয়া স্থশিক্ষা দিতে পারেন । কিন্ত খুব উপযুক্ত এবং আগ্রহশীল শিক্ষকগণও, 
এক একজন এক একভাবে কাজ করিলে তাহাদের দ্বারা বিদ্যালয় সুপরিচালিত 
হইতে পারেনা । পরম্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়! স্থৃশিক্ষাদানরূপ 
কঠিন কার্ধে সফলতা অর্জন করিতে হইলে তীহাদ্দিগকে একজন উপযুক্ত নেতার 
অধীনে কাজ করিতে হইবে । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকই এই নেতার স্থান 
গ্রহণ করিতে পারেন। স্থুতরাং শিক্ষকগণের নেতাহিসাবে বিদ্যালয় 
স্থপরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। 
তাহাকে বিদ্যালয়রূপ ঘটিকাযন্ত্রের প্রধান ল্প্রীং বলা যায়। তিনি উপযুক্ত না 
হইলে বা ঠিক ভাবে কাজ না করিলে বিগ্যালয়-ঘটিক1 একেবারে অকর্মণ্য হইয়া 
পড়ে । অথবা! তাহাকে বিগ্যালয়রূপ জাহাজের কর্ণধার বল যায়। তিনি 
ঠিকপথে না চালাইলে বা চালাইতে না পারিলে অন্ত শিক্ষক-নাবিকগণের 
প্রাণান্ত পরিশ্রম সত্বেও বি্যালয়-জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌছিবে না। বস্ততঃ 
প্রধান শিক্ষক উপযুক্ত, উদ্যমশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উচ্চ আদর্শবাদী হইলে 
বিদ্যালয় স্থপরিচালিত হয়, অন্যথণ বি্যালয় স্থপরিচালনার সমস্ত চেষ্টাই 
ব্যর্থ হয়। 


গ্রধান শিক্ষকের গুণাবলী $_ 


দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পদান করিতে হইলে প্রধান শিক্ষককে 
শিক্ষক, সুশাসক, সুব্যবস্থাপক (৪5০০৭ ০0:£9701567) ও উপযুক্ত 
নেতা হইতে হুইবে। কেহ কেহ বলেন ষে স্থুশিক্ষক না হইয়াও একজন স্থ্দক্ষ 
প্রধান শিক্ষক হইতে পারেন। ইহ] নিতাস্ত ভুল ধারণ | কারণ নিজে সুশিক্ষক 
ন1 হইয়। তিনি কিরূপে অন্য শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-কার্য তত্বাবধান করিতে 
পারেন? নিজে স্থশিক্ষক না হইয়া তিনি অন্য শিক্ষককে পরিচালিত করিতে 
গেলে একজন অন্ধ অন্য একজন অন্ধকে চালাইবার ফল ভোগ করিতে 
হইবে, অথবা তিনি তাহার অধীনস্থ সশিক্ষকগণের কার্ধে অনিষ্টজনক বাধার 
স্থষ্টি করিবেন। স্থতরাং প্রধান শিক্ষককে সুশিক্ষকের অধিকাংশ 
স্বাভাবিক ও অজিত গুণের অধিকারী হইতে হুইবে। শুধু তাহা নহে, 


এ 
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শিক্ষাদান কার্ধে তাহার যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। থাকাও দরকার। 
তাহা না হইলে তিনি তাহার অধীনস্থ শিক্ষকগণকে সহান্ভৃতির সহিত ও 
দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন না । বরং তাহার অনভিজ্ঞতার ফলে অধীনস্থ 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের কার্ষে বাধার স্ষ্টি করিতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষাদীন- 
কার্ষে স্থুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই প্রধান শিক্ষক হইবার জন্য একমাত্র গুণ বলিয়' 
বিবেচিত হওয়া উচিত নহে । কারণ শিক্ষাদান কার্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা 
কাধ সম্পূর্ণ এক নহে । শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা না হইতেও পারে । তাহ! ছাড়া কৃতিত্বের সহিত প্রধান শিক্ষকের 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে উদ্যম, উৎসাহ, নৃতন কার্যারস্তের ক্ষমতা 
(০5721 04 17710906 ) উদ্ভাবন ক্ষমতা ও কর্মশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহ 
খুব বেশী বয়সে থাকা সম্ভব নহে । স্থতরাং প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ও অজিত 
গুণের অধিকারী সহকারী শিক্ষককে ৫ বৎসরের মধ্যে সহকারী প্রধান 
শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করা উচিত এবং 8৫ বৎসর সহকারী প্রধান শিক্ষকভাবে 
কাজ করার পরই প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত। 


কেবল স্থুশিক্ষক হইলেই যে স্থদক্ষ হেড মাষ্টার হইবেন তাহা নহে । তিনি 
স্্ীসকও না হইলে বিদ্ভালয়ে শাসন-শৃঙ্ঘল! বজায় থাকিবে না 
এবং তাহার অভাবে স্থশিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। ইহা! ছাড়া তাহার 
স্থব্যবন্তা করিবার ক্ষমতা! (6০05৮761 ০% 01891015900) কাজ আরম্ত 
করিবার ক্ষমতা (1০6: 0£ 17696 ) থাকিতে হইবে এবং তাহাকে 
কিছু আদর্শবাদী (15215: ) হইতে হইবে । তাহা না হইলে তিনি 
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ' করিতে ও তাহার উন্নতি সাধন 
করিতে পারিবেন না । সর্বোপরি কাহাকে একজন ভাল নেতা হইতে 
হুইবে। কারণ সমস্ত শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তিনি বিদ্যালয় 
ঠিকভাবে চালাইতে পারেন না । বস্ততঃ নিজে কাজ করা হইতেও অন্যকে 
দিয়া কাজ করাইবার বা অন্যকে চালাইবার ক্ষমতাই প্রধান শিক্ষকের বড় 
গুণ। কারণ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাহাকে শিক্ষকগণের অনেক 
চক্ষে দেখিতে হইবে, তীহাদ্দের অনেক কর্ণে শুনিতে হইবে এবং তাহাদের 
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সমস্ত উত্সাহ ও উদ্যম লইয়া কার্য করিতে হইবে । তবে ইহাঁও- স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে সেনাপতির সৈন্যপরিচাললন| এবং হেড মাষ্টারের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে 
পরিচালন! এক নহে । কারণ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে কেবল তাহার আদেশ 
পালন করাইতে পারিলেই চলিবে না। তাহাদ্দিগের আস্তরিক সহযোগিতা 
লাভ করিতে না পারিলে তিনি বিগ্ভালয় ঠিকভাবে চালাইতে বা তাহার 
উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন ন। 1 স্থৃতরাং তাহার এরূপ জ্ঞান, 
কর্মশক্তি, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল থাকিতে হইবে যাহাতে অবীনস্থ শিক্ষক 
ও ছাত্র তাহাকে কেবল উধর্বতন কর্মচারী ভাবে না দেখিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
অন্তরের সহিত অন্থুভব করে। তিনিও অন্য শিক্ষকগণকে কেবল অধীনস্থ 
কর্ণচারীভাবে না দেখিয়া তাহাদিগকে সহযোগী মনে করিলেও তদন্থ্যায়ী 
ব্যবহার করিলেই তাহাদের আন্তরিক সহযোগীতা পাইবেন । ইহ ছাড়। 
সমস্ত কাজে নিজে অগ্রণী হইয়াই তিনি শিক্ষকগণকে উৎসাহের সহিত নিজ 
নিজ কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি নিজে কঠোরতার 
সহি ষ্ঠ নিয়মপালন করিয়াই শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিয়মানুগ করিতে 
পারেন। শিক্ষক ও ছাত্রের সকল ভাল কাজে সহানুভূতি দেখাইয়া ও 
তাহাদের প্রতি জন্সেহ, সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়াই তিনি তাহাদের 
হৃদয় জয় করিতে পারেন। তাহার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পক্ষপাত- 
শুন্তায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই, শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাহার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়! নির্ভয় চিত্তে ও আগ্রহের সহিত তাহার নির্দেশমত 
নিজ নিজ কর্তব্য সাধনে রত হইবে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের ক্ষমতাশালী প্রভু ন! সাজিয়া৷ তাহাদের মজলাকাঙজ্ষী বন্ধু, 
বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও সুযোগ্য নেতার স্থান গ্রহণ করিলেই, তিনি 
শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ঠিকভাবে চালাইতে পারিবেন । ইহা বলা বাহুল্য 
যে, স্নদয়তার সহিত তাহার চিত্তের দৃঢ়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজন । 
যখনই দেখিবেন যে কোন শিক্ষক বা ছাত্র তাহার বিশ্বাস ও মৌজন্যের অপ- 
ব্যবহার করিয়াছে, তখনই তিনি যেন তাহাকে কঠোর হস্তে শাসন করিতে 
পারেন। প্রয়োজনমত শাসনের ক্ষমতা না থাকিলে তাহার সহদয়তাকে 
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তাহারা দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিবে এবং তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে ইতস্ততঃ করিবে না । 

কেহ কেহ হেড মাষ্টারের কর্মকুশলতাকেই (৮৪০ ) সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান 
দিয়া থাকেন। পূর্বেই বণিত হইয়াছে যে যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয় কর্তবা 
করাকেই কর্ম-কৌশল বলে এবং প্রত্যেক হেড মাষ্টারের তাহ। কিছু পরিমাণে 
হইলেও থাক! প্রয়োজন । অদীনস্থ লোকের প্রতি সহদয়ঃ সহানুভৃতিপুর্ণ ও 
পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বড় কর্ম-কৌশল বলা যায়। কেননা তাহার 
দ্বারাই সংঘর্ষের মূলোৎ্পাটিত হয়। ইহা ছাড়া অবস্থোপষোগী অন্য উপায় 
অবলম্বন করিয়া ও সংঘর্ষ এড়াইয়| কর্তব্য করা হেডমাষ্টার কেন প্রত্যেক দায়িত্ব- 
পুর্ণ পদে নিযুক্ত লোকের ক্তব্য । কিন্তু সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তব্য অবহেল। 
করাকে কর্মকৌশল না বলিয়! কর্তবা জ্ঞান হীনতা৷ বলাই ঠিক। 

প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য :__হেডমাষ্টার নিজে প্রতাহ অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা 
শ্রেণীতে পাঠ দিবেন । ইহা ছাড়া অন্য অন্য শিক্ষকের অন্রপস্থিতির স্বযোগ 
লইয়া বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে পাঠ দিলে সকল শ্রেণীর শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে তিনি সাক অবগত থাকিবেন। বস্ততঃ শিক্ষাদান-কার্ষে সম্পুর্ণ 
বিরত হওয়া! হেডআষ্টারের পক্ষে মহাঁভুল। কারণ তাহা করিলে শিক্ষক- 
গণের স্থবিধা অস্থবিধ। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না! এবং তাহাদিগকে 
কার্ধতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার পক্ষে খুব বেশী সময় 
শিক্ষাদান কার্ষে ব্যয় করাও ঠিক নহে । কারণ তাহ। হলে তিনি অন্য" শিক্ষকের 
শিক্ষাদান কার্য তত্বাবর্ধান এবং বিদ্যালয় পরিচালনার অন্থান্তি প্রয়োজনীর কাজ 
করিবার সময় পাইবেন না। 

শিক্ষকগণের কাজ তত্বাবধান করাই হেভমাষ্টারের সব প্রধান 
কর্তব্য এবং দক্ষতার সহিত তাহ সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার যোগ্যতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই ভাবেই 
তত্বাবধান করিতে পারেন। 

পরোক্ষ তত্বাবধান £_-(ক) শিক্ষকগণের পাঠ-তালিকা, পাঠটাীকা, 
নোট, পাঠোন্নতির রেজিষ্টার ইত্যাদি নিয়মমত পরীক্ষা করা। (২) হেড- 
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মাষ্টার নিজে প্রশ্ন করিয়! বা অন্ত কোন শিক্ষকের দ্বার! প্রশ্ন করাইয়! শ্রেণী 
পরীক্ষা করা, এবং খুব ভাল, মধ্যম ও খুব খারাপ ছেলের কাগজগুলি নিজে 
পড়িয়৷ দেখা বা সহকারী প্রধান শিক্ষক বা বিষয় শিক্ষককে পড়িয়া মন্তব্য করিতে 
দেওয়া। (গ) শ্রেণী পরিদর্শন ও ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা । 

প্রত্যক্ষ তত্বাবধান :- (ক) হেডমাষ্টার সময় সময় বারান্দায় থুরিয়া 
বেড়াইবেন এবং কোন্‌ শ্রেণীতে কিরূপ কাজ হইতেছে লক্ষ্য করিবেন। কোন 
শ্রেণীতে বিশৃঙ্খল! ব1 শিক্ষক কর্তব্য অবহেলা করিতেছে দেখিলে শিক্ষকের 
সহিত কোন কথা বলিবার ছলনায় শ্রেণীতে ঢুকিয়1 পড়িতে পারেন এবং ২।১ 
মিনিট দেখিয়া! চলিয়া আসিতে পারেন। 

(খ) প্রয়োজন মনে হইলে কোন শ্রেণীতে সমস্ত ঘণ্টা থাকিয়া শিক্ষকের 
পাঠদান কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেও পারেন। কেবল অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ 
তত্বাবধানের জন্য, বিশেষতঃ পরোক্ষ তত্বাবধানের ফলে তাহার কাজ সম্তোষজনক 
নহে বলিয়া মনে হইলে, এই উপায় অবলম্বণীয়। তবে শ্রেণীতে শিক্ষকের 
সহিত সর্বদা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে এবং তথায় তাহাকে উৎসাহ 
দেওয়া বা প্রশংসা করা ছাড়া তাহার কাজের কিছুমাত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা! করা 
উচিত নহে । 


পরোক্ষ ব৷ প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের পর শিক্ষকের কাজ সন্বদ্ধে হেড মাষ্টারের 
মন্তব্য ও*শিক্ষকের সংশোধনের জন্য তাহার প্রস্তাব একটা খাতায় লিখিয় রাখা 
দরকার এবং তীহাকে ডাকিয়া! গোপনে তাহা দেখান উচিত । একজন শিক্ষকের 
কার্য সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য শিক্ষকদের জানিতে দেওয়! উচিত নহে । যদি দেখ! 
যায় যে অনেক শিক্ষকই একই রকম ভুল করিতেছেন তখন কোন শিক্ষকের 
নামোল্লেখ না করিয়া সমস্ত শিক্ষকের সংশোধনের জন্য লিখিত উপদেশ দিতে 
পারেন। 

শিক্ষগণের কার্য তত্বাবধান ছাড়াও হেডমাষ্টারকে স্থুল পরিচালনার জন্য 
অনেক কাজ করিতে হয়। যথ৷-_শ্রেণীগঠন, দময়-পত্রিক! প্রস্তুত করা, 
বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রয়োজনমত আসবাবপত্র স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য 
পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন, 
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বৎসরে বিভিন্ন অংশের জন্য পাঠ তালিকা অনুমোদন, বি্যালয়ে ছুশাসন 
রক্ষাঃ বিদ্যালয় গৃহে ও তাহার চারিদিকে স্থান্থ্যের অনুকুল অবস্থা বজায় রাখা, 
স্কুলের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা, আফিসের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, 
পুশ্তকাগারের পুশ্ুক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের খেলার বন্দোবস্ত করা, 
বিগ্ালয় গৃহের কোন পরিবর্তন বা বিদ্যালয়ের কোনপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করা, ছাত্রগণের কাজ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে 
অভিভাবকগণকে অবগত রাখা, শিক্ষা বিভাগের সহিত পত্র-ব্যবহার 
( ০০169701)161)09 ) করা ইতাদি। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে হেড মাষ্টার নিজে এক। এতগুলি কাজ করিতে পারেন না। ইহার জন্ত 
তাহাকে বিশেষভাবে সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাহাধ্য লইতে হইবে এবং 
তাহার উপর কোন কোন বিষয়ের ভার দিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপযুক্ত 
শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেক কাজ বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। কোন শিক্ষক 
কোন কাজের উপযুক্ত তাহা বাছিয়৷ লইয়া! উপযুক্ততা৷ অনুযায়ী তাহাদের 
মধ্যে স্কুল পরিচালনার কাজ বণ্টন করাও প্রধান শিক্ষকের একটা বিশেষ 
দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে শেষ মীমাংসার ক্ষমতা তাহার নিজ 
হস্তে রাখিতে হইবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সহকারী প্রধান শিক্ষক 


বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের পরেই সহকারী প্রধান শিক্ষকের 
স্থান। তাহাকে বস্ততঃ শিক্ষানবীশ প্রধান শিক্ষক বলা যায় এবং সেইরূপ 
মনোভাব লইয়াই তাহার কাজ করা উচিত। অন্তান্ত শিক্ষক হইতে তাহার 
ক্ষমতা যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমন বেশী। কারণ তাহাকে হেভমাষ্টারের 
ক্ষমতা ও দাত্রিত্ব উভয়েরই ভাগ লইতে হয়। যে সমস্ত কার্য নির্বাহের ভার 
তাহার উপর দেওরা হয় সেই সমস্ত কাজ তাহাকে এব্পভাবে করিতে হইবে 
যেন তিনিই প্রধান শিক্ষক। যে সমস্ত কাজের ভাব অন্য শিক্ষকের উপর 
দেওয়া হয় সেগুলি স্ুসম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহার দিকেও তাহার দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। হেডমাষ্টার ষে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন 
তদন্ুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহ] দেখাও তাহার কর্তব্য । কোন বিষয়ের 
বিশৃঙ্খলা হইতে দেখিলে সম্ভব হইলে তিনি নিজে তাহার প্রতিকার করিবেন 
অথবা! হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। 
বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ নিয়ম মত সম্পন্ন হওয়া এবং বিগ্যালয়ে 
স্থশাসন বজায় রাখার প্রতি তাহাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি প্রধান শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত বা প্রতিনিধি 
হিসাবে কাজ করিবেন । তাহার সর্বদ1 স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয় 
পরিচালনার জন্য হেডমাষ্টারের পরে তিনিই দবাপেক্ষা বেশী দায়ী । 
সহকারী শিক্ষক £- সহকারী শিক্ষকগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাহাদের 
উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া হয় তাহ1 আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন 
করা। তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সকল বিষয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান 
শিক্ষকের সহিত অন্তরের সহিত সহযোগিতা করা । বিগ্যালয় পরিচালনার জন্য 
প্রধান শিক্ষক যে সমস্ত আদেশ দেন বা! নিয়ম প্রণয়ন করেন তাহ] তাহাদের 
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সৈনিকের ন্যায় পালন করিতে হইবে । অবশ্য কোন ব্যবস্থা যদি তাহাদের 
নিকট আপতিকর ব! অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয় তাহারা সেই সম্বন্ধে প্রধান 
শিক্ষকের নিকট তাহাদের স্বাধীন মতামত খোলাভাবে প্রকাশ করিতে পারেন 
কিন্তু প্রধান শিক্ষকের শেষ মীমাংসা তাহাদের অবনত মস্তক মানিয়া লইতে 
হইবে এৰং অন্তরের সহিত তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। কারণ 
শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসনের অভাব হইলে ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন 
বজায় রাখ। বা সুশৃঙ্ঘলার সহিত বিষ্তালয় পরিচালন! কিছুতেই জম্ভব 
নহ্থে। ইহাও বলা প্রয়োজন যে কেবল যন্ত্রের স্তায় নির্দিষ্ট কাজ করিয়া গেলেই 
সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য কর! হয় না। কারণ সৈনিকেব কাজ বা কেরাণীর 
কাজ ও শিক্ষকের কাজ একরকম নহে । সর্বনিম্ন তম শিক্ষককেও অনেক সময় 
নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থৃতরাং আস্তরিক 
আগ্রহের সহিত কর্তব্য না করিলে কোন শিক্ষকের কাজ সন্তোষজনক 
বা ফলদায়ক হইতে পারে না। অপরদিকে অনেক সহকারী শিক্ষক মনে 
করেন যে সময় পত্রিকায় তাহাকে যে কাজ দেওয়া হইয়াছে ঠিক সময়ে তাহার 
শক্তিমত সেই কাজ সম্পাদন করিলেই হইল, ইহার বেশী তাহার কোন কর্তব্য 
বা দায়িত্ব নাই ; ইহ] নিতান্ত তূল। ত্রীাহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক 
সহকারী শিক্ষককেও বিস্তালয় পরিচালনার দায়িত্বের অংশ লইতে 
হইবে এবং বিগ্ভালয়ের ভালমন্দের জন্য নিজেকেও দায়ী মনে করিতে হইবে। 
কারণ সহকারী শিক্ষক কেবল একজন দায়িত্বহহীন, অধন্তন কর্মচারী নহেন, 
বিস্ভালয় পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংঘের একজন দায়িত্বশীল 
সদল্য । প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক উভয়েও সর্বদা এই কথা স্মরণ 
রাখিয়া কাজ করিলে তাহাদের মধ্যে প্রতৃ-দাস সম্বন্ধ স্থাপিত না,হইয়া নেত৷ 
ও সহকর্মীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। প্রধান শিক্ষক ইহা! বিস্বত হইলে তিনি 
সহকারী শিক্ষকগণের আস্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন। জন্কারী 
শিক্ষকগণ ইহা! বিস্বত হইলে তাহারা নিজেদের হীন অধস্তন 
কর্মচারীতে পরিণত করিবেন, প্রধান শিক্ষকের সহকর্মী বা শিক্ষক-সংঘের 
দায়িত্বশীল সদস্য পদ্দলাভের অযোগ্য হইবেন। 
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শিক্ষকগণের সন্ভ। $-_ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে 
আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন বিদ্যালয় স্থপরিচালিত হইতে পারেনা । 
কিন্ত প্রধান শিক্ষক আদেশ দিবেন এবং সহকারী শিক্ষকগণ কেবল আদেশ 
পালন করিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে আস্তরিক সহযোগিতা 
হইতে পারেনা । প্রকৃত সহযোগিতার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের 
প্রয়োজন । সহকারী শিক্ষকগণকেও বিগ্ভালয়ের কাজ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ 
করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্তে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটা 
শিক্ষকগণের সভা-গঠন করা দরকার এবং মাসে অস্ততঃ একবার তাহার 
অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে ইহার বিশেষ 
অধিবেশন হইতে পারে । প্রধান শিক্ষকই তাহার পদের দাবীতে (দু'হ-০£2010) 
ইহার সভাপতি হইবেন। তীহাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকই 
সভাপতির আসন গ্রহন করিবেন। শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান 
শিক্ষক ইহার কর্মমচিব মনোনীত করিবেন । 

শিক্ষকগণের এই সভায় তাহারা বিদ্যালয় সম্পকষিত যে কোন বিষয়ের 
আলোচন। করিতে পারেন» সকল বিষয়ে তাহাদের শ্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে 
পারেন, এবং বিছ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য যে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন । 
এমন কি তীহাযদের সাধারণ (20109018) অভাব অভিযোগ থাকিলে সে সম্বন্ধেও 
এই সভায় আলোচনা! হইতে পারে । ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে এই 
সভায় আলোচন। হওয়! উচিত নহে, ব্যক্তিগতভাবেই তাহ জানাইতে হয় এবং 
প্রতিকারের চেষ্টা স্করিতে হয়। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহ1 একটি 
পরামর্শসভা। (0150:5 (0020160€) এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে 
হেড্মাষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার প্রধান বা একমাত্র কাজ। স্থৃতরাং 
বিদ্যালয় পরিচালনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহাতে সমন্ত বিষয়ের আলোচনা 
হইবে। প্রধান শিক্ষক সেরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ ন। করিলে ইহাতে ভোট দিয়া 
কোন প্রস্তাব গৃহীত ব! অগ্রাহ্থ হইবে না। শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামত 
শুনিয়া হেড মাষ্টার তাহার সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। সহকারী 
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শিক্ষকগণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হইলে 
তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে তিনি তাহা অগ্রাহহ করিতে পারেন। 
তবে উভয় পক্ষের মতামত এই সভার বিবরণীতে ঠিকভাবে লিখিতে হইবে, 
ষাহাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ইন্ল্পেক্টর ইহ! পাঠ করিয়া শিক্ষকদের প্রস্তাবের 
মূল্য এবং প্রধান শিক্ষকের তাহা গ্রহণ করার বা না করার কারণ সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
অবগত হইতে পারেন । 

শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক 

শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদীন্কার্য বন্টনের সময় এক শ্রেণীতে অনেক বিষয় 
পড়াইবার কাজ এবং শ্রেণী পরিচালনার কাজ একজন শিক্ষককে দেওয়া যাইতে 
পারে। তাহাকেই শ্রঞেণী-শিক্ষক বলে। অপরদিকে এক শিক্ষককে অনেক 
শ্রেণীতে এক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া যায় এবং তাহাকে সেই বিষয়ে 
বিষয়-শিক্ষক বলা যায়। 

শ্রেণী-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা 

শ্রেণীগুলিই স্কুলের মানস্বক্ূপ এক এক অংশ (5110 ), তাহাদের 
ভিত্তি করিয়াই স্কুল সৌধ নিগ্রিত হয় এবং স্কুলের সমস্ত কার্য ব্যবস্থা হয়। 
প্রতোক শ্রেণী পরিচালনার বিশেষ কতকগুলি কাজ থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর 
ছাত্রদের কতকগুলি সাধারণ (০0231501 ) কাজ ও সাধারণ সমস্যা থাকে। 
ইহ? ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকে অনেক সময় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হয়। 
স্থতরাং এক এক শ্রেণীর পরিচালনার ভার এক একজন শিক্ষকের উপর দেওয়া 
উচিত। ইহার সুবিধ এই যে (১) ইহাতে শ্রেণীর বিশেষ কাজগুলি 
স্থনির্বাহিত হয়। (২) শ্রেণী-শিক্ষক তাহার শ্রেণীর ছাত্রগণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত 
খবর লইতে পারেন এবং তাহাদের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন। (৩) শ্রেণী শাসনের কাজ সহজ হয়, (৪) পরম্পরের সহিত 
সম্পর্ক রাখিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা! দেওয়ার স্থবিধা হয়; (৬) শ্রেণীর সংঘবদ্ধ 
কাজগুলি স্থনি্য়ন্ত্রিত হয় এবং (৬) শ্রেণীর উন্নতির জন্য শ্রেণী শিক্ষককে 
বিশেষভাবে দায়ী করা ষায়। ইহার অস্থবিধাও আছে। যথা (১) একই 
শিক্ষক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই শ্রেণীকে পড়াইতে গেলে উহা শিক্ষক ও ছাত্র 
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উভয়ের পক্ষে অপ্রীতিকর একঘেয়েমীর সৃষ্টি করে। (২) আদর্শ স্থৃশিক্ষক 
না হইলে শ্রেণী শিক্ষকের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রগণের পক্ষে 
মঙ্গলজনক ন! হইতেও পারে, (৩) নিম্ন শ্রেণীতে ভিন্ন একই শিক্ষক অনেক 
বিষয় নিপুণতার সহিত শিক্ষা দিতে পারেন না। স্থৃতরাং কেবল নিল্প- 
শ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষক নিয়োগ বাঞ্নীয়। কেবল শ্রেণী পরিচালনার 
বিশেষ কার্ষগুলি সম্পাদন এবং ছাত্রদের কাজ ও বাবহার ব্যক্তিগতভাবে 
তত্বাবধানের জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও শ্রেণীশিক্ষক নিযুক্ত করা যায়। কিন্ত নিয়- 
শেণীর ন্তায় উচ্চ শ্রেণীতে এক শিক্ষককে অনেক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ 
(দওয়া যায় না। 

শ্রেণী-শিক্ষকের কর্তব্য ঃ--শ্রেণী শিক্ষকই শ্রেণীর হাজিরা ডাকিবেন, 
বেতন আদীয় করিবেন, ছাত্রদের অন্ঠপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ত্াীভার 
নন্তব্যসহ ছুটার দরখাস্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠাইবেন; শ্রেণীর আসবাবপত্র 
যথাস্থানে রক্ষা ও শ্রেণীর পরিষ্ষার পরিচ্ছন্নত! প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি 
রাখিবেন ; শ্রেণীতে স্থশাসন রক্ষার জন্যও তিনিই দায়ী থাকিবেন; অেণীর 
প্রত্যেক ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ; বিষয়- 
শিক্ষকদের নিকট হইতে তাহাদের কাজও পাঠোননতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন 
এবং শ্রেণীর পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অস্থিত করিবেন; তিনি শ্রেণীর পুস্তকাগাবের 
উপযুক্ত বাবহারের ব্যবস্থ। করিবেন ও উৎসাহ দিবেন এবং শ্রেণীর জন্য জ্রীড়া 
ও প্রতিযোগিতার স্ব্যবস্থা করিবেন । শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত তিনি খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন এবং তাহাদের অভাব অস্থব্ধার প্রতি প্রধান শিক্ষকের 
মনোষোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক 
ছাত্রের বাড়ীর অবস্থা, বাড়ীতে পড়িবার স্বিধ1 অস্থবিধা, অভিভাবকের 
উপযুক্ততা অন্পযুক্ততা, ও বাড়ীতে ছাত্রের কাজ তত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তিনি খোজ লইবেন । মধ্যে মধ্যে অভিভাবকের সহিত দেখা করিয়! 
বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানাইবেন এবং বাড়ীতে ছাত্রের 
কাজ, ব্যবহার এবং তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন। ছাত্রকে পরিচালন! 
সম্বন্ধে অভিভাবকের পরামর্শ লইবেন ও তাহাকে পরামর্শ দ্িবেন। অেণীর 
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ছাত্রগণকে তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারা সকল বিষয়ে তাহাদের শ্রেণীকে 
বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করিবার জন্য উত্সাহ দিবেন । 
একদিকে তিনি প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধিভাবে শ্রেণীর পরিচালনার দায়িত 
লইবেন; অপরদিকে অভিভাবকের প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্রদের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল সাধনে রত থাঁকিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি একাধারে 
শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসক, বন্ধু, পরামর্শনাতা ও পরিচালকভাবে 
কাজ করিবেন এবং সর্বদ। শ্রেণীর ছাত্রগণের মঙ্গল বিধানের জন্য 
সচেষ্ট থাকিবেন। 

বিষয়-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা! ৪ এক একজন শিক্ষককে এক এক 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ করা হইলে (১) যেই বিষয়ের ধাহার বিশেষ 
অনুরাগ আছে তিনি সেই বিষয় পড়াইবাঁর ভার লইতে পারেন; (২) সেই 
বিষয় এবং তাহার শিক্ষাদান প্রণালী সশন্ধে অধিকতর জ্ঞানাজণ করিয়া তিনি 
সেই বিষয়ে লিশেপ্জ্ঞ (90০16) হইবার হ্থসোগ ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন, 
(৩) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি ভাল শিক্ষাদ।নের ও তাহার 
ভালরূপ তক্বাবধানের সুবিধা হয় এবং (৪) এক এক বিষয় শিক্ষাদানকারী 
শিক্ষকগণ বিষয় শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহিত সহযোগিত। করিয়া কাজ 
করিলে বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে, ৫) কোন 
বিষয় বা তাহার শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
বিষয়-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন বা তাহার সাহায্য লইতে 
পারেন। বস্থতঃ বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষাদানকার্ধের ভাল তত্বাবধানের 
সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ প্রধান শিক্ষক ব1 সহকারী প্রধান শিক্ষকের পক্ষে 
সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । যে সকল বিষরে তাহাদের বিশেষ 
অপিকাঁর নাই, তাহারা সেই সকল বিষয় শিক্ষাানকার্য তত্বাবধানের ভার বিষয়- 
শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহ1 বলা নাহুল্য যে, একজন শিক্ষককে 
কেবল এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত কর! উচিত এবং তাহাকে যত 
বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া উচিত । অবশ্য €সই 
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উভয়ের পক্ষে অগ্রীতিকর একঘেয়েমীর স্ষ্টি করে। (২) আদর্শ স্থশিক্ষক 
না হইলে শ্রেণী শিক্ষকের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রগণের পক্ষে 
মঙ্গলজনক না হইতেও পারে, (৩) নিম়শ্রেণীতে ভিন্ন একই শিক্ষক অনেক 
বিষয় নিপুণতার সহিত শিক্ষা দ্রিতে পারেন না। সুতরাং কেবল নিল্স- 
শ্রেণীতেই শ্রেণীশিক্ষক নিয়োগ বাঞ্থনীয়। কেবল শ্রেণী পরিচালনার 
বিশেষ কার্য গুলি সম্পাদন এবং ছাত্রদের কাজ ও ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবে 
তত্বাবধানের জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও শ্রেণীশিক্ষক নিযুক্ত করা যায় । কিন্তু নিয়- 
শরণীর ন্যায় উচ্চ শ্রেণীতে এক শিক্ষককে অনেক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ 
দেওয়া যায় না। 

শ্রেণী-শিক্ষকের কর্তব্য £- শ্রেণী খিক্ষকই শ্রেণীর হাজিরা ডাকিবেন, 
বেতন আদায় করিবেন, ছাত্রদের অন্পস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার 
নন্তব্যসহ ছুটার দরখাস্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠাবেন; শ্রেণীর আসবাবপত্র 
্থাস্থানে রক্ষা ও শ্রেণীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকেও তিনি দুষ্টি 
বাখিবেন ; শ্রেণীতে স্থুশামন রক্ষার জন্যও তিনিই দায়ী থাকিবেন ; শ্রেণীর 
প্রত্যেক ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ; বিষয়- 
শিক্ষকদের নিকট হইতে তাহাদের কাজও পাঠোন্নতি সম্বন্ধে খোঁজ লইবেন 
এবং শ্রেণীর পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অস্কিত করিনেন; তিনি শ্রেণীর পুস্তকাগারের 
উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থ| করিবেন ও উৎসাহ দ্রিবেন এবং শ্রেণীর জন্য ক্রীড। 
৪ প্রতিযোগিতার স্থব্যবস্থা করিবেন । শ্রেণীর ছান্রগণের সহিত তিনি খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন এবং তাহাদের অভাব অন্থবিধার প্রতি প্রধান শিক্ষকের 
মনৌযষোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক 
ছাত্রের বাড়ীর অবস্থা, বাড়ীতে পড়িবাঁর স্ুবিধ! অস্কৃবিধা, অভিভাবকের 
উপযুক্ততা অন্তপযুক্ততা, ও বাড়ীতে ছাত্রের কাজ তন্বাবধানের ব্যবস্থা! প্রভতি 
সম্বন্ধে তিনি খোজ লইবেন । মধ্যে মধ্যে অভিভাবকের সহিত দেখ! করিয়! 
বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানাইবেন এবং বাড়ীতে ছাত্রের 
কাজ, ব্যবহার এবং তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন। ছাত্রকে পরিচালনা 
সম্বন্ধে অভিভাবকের পরামর্শ লইবেন ও তাহাকে পরামর্শ দ্রিবেন। শ্রেণীর 


শিক্ষা ২০৯ 


ছাত্রগণকে তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারা সকল বিষয়ে তাহাদের শ্রেণীকে 
বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ দিবেন । 
একদিকে তিনি প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধিভাবে শ্রেণীর পরিচালনার দাত্রিত্‌ 
লইবেন; অপরদিকে অভিভাবকের প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্রদের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল সাধনে রত থাকিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি একাধারে 
শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসক, বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পরিচালকভাবে 
কাজ করিবেন এবং সর্বদা! শ্রেণীর ছাত্রগণের মল বিধানের জন্য 
সচেষ্ট থাকিবেন। 

বিষয় শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা 2__এক একজন শিক্ষককে শক এক 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ করা হইলে (১) যেই বিষয়ের ধাহার বিশেষ 
অনুরাগ আছে তিনি সেই বিষয় পড়াইবার ভার লইতে পারেন ; ২) সেই 
বিষয় এবং তাভার শিক্ষাদান প্রণাণী সন্ধে অপিকতর জ।নাজন করিঘ্প। তিনি 
সেই সিনে শিশেলজ্ঞ (1১০) হইবার জুগোগ ও উত্সাহ পাউয়া থাকেন, 
(৩) বিদ্যালয়ের বিভিম শ্রেণীতে বিভিন্ন বিপপগ্তলি ভাল শিক্ষাদংনের ও তাভার 
ভালরূপ তত্বাবধানের সুবিধা হয় এবং (৪) এক এক বিষয় শিক্ষাদানকারী 
শিক্ষকগণ বিষয় শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহিত সহষোগিতা করিয়া কাজ 
করিলে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে, (৫) কোন 
বিষয় বা তাহার শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
বিষয়-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন বা তাহার সাহায্য লইতে 
পারেন। বস্থতঃ বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষাদানকার্ষের ভাল তত্বাবধানের 
সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পক্ষে 
সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । যে সকল বিয়ে তাহাদের বিশেষ 
অপিকার নাই, তাহারা মেই সকল বিষয় শির্পীদানকার্য তত্বাবপানের ভার বিষয়- 
শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহা বপা বাহুল্য যে, একজন শিক্ষককে 
কেবল এক বিষরের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত এবং তাহাকে যত 
বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভ।র দেওরা উচিত । অবশ্ত সেই 


১৯ ৪-- 


২১০ শিক্ষা 


বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য ২১ বিষয় শিক্ষাদানের কার্ধও তাহাকে দিতে হয় এবং 
তাহার কাজের এক-ঘেয়েমী নষ্ট করার জন্তও ইহার প্রয়োজন হয়। 

বিষয়-শিক্ষকের কর্তব্য :_বিষয়-শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য তীহার নিদিষ্ট 
বিষয় ও তাহার শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জন করা । তাহার দ্বিতীয় কর্তব্য সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ বিষয় 
শিক্ষাদান কারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতি সাধনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করা। এই দ্বিতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তিনি হেভ্‌ মাষ্টারকে বলিয়া সেই 
বিষয় শিক্ষাদানের জন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক ও শিক্ষা-সরঞ্তাম সংগ্রহ করিবেন; 
বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান কার্য পরিদর্শন ব1 তত্বাবধান করিয়া 
তাহার উন্নতি সাধনের জন্য উপদেশ দিতেও প্রস্তাব করিতে পারেন; মাঝে 
মাঝে ভাহার বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের সভা আহ্বান করিয়া 
বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে 
পারেন। দক্ষতার সহিত এই সকল কর্তব্য করার জন্ত যে শিক্ষক যে বিষয়ে 
বেশী শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তাহাকেই সেই বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত কর! 
উচিত । 


তৃতীক়্-পরিচ্ছেদ 
শ্রেণী গঠন 


প্রাচীনকালে সকল দেশের ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবেই শিক্ষা 
দেওয়া হইত। গুরু মহাশয়ের বা অধ্যাপকের চারিদিকে বসিয়া ছাত্রগণ 
নিজ নিজ কাজ করিত। যাহার যখন প্রয়োজন শিক্ষকের নিকট আসিয়া 
তাহার সাহাধ্য লইত। তিনিও পাণ্টাক্রমে এক একজন ছাত্রের পাঠ 
লইতেন ব। কার্য দেখিতেন ও সংশোধন করিতেন । অনেক ছাত্রকে এক 
সঙ্গে ব1 বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শিক্ষাদানের প্রথা অজ্ঞাত ছিল। 

এইব্প ব্যক্তিগত পাঠনার সুবিধা এই যে ইহাতে শিক্ষক ছাত্রগণের 
প্রতি অধিকতর ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের জ্ঞান, 
শক্তি ও প্রকৃতির উপযোগী আকারে শিক্ষা দিতে পারেন। তাহা ছাড়। 
ইহাতে ছাত্রগণ প্রধানতঃ আত্মচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং 
তাহাদের স্বাবলম্বন শিক্ষা হয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু এই 
ব্যবস্থার অসুবিধাও আছে। ইহাতে শিক্ষকের সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় 
হয়, পৃথক ভাবে এক এক ছাত্রকে সাহায্য করার জন্য তাহাকে একই বিষষের 
বা কাজের বার বার আবৃত্তি করিতে হয়। এই অপব্যয়ের ফলে তাহার সময় ও 
শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি বেশী ছাত্রকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে পারেন 
না, এবং সাধারণতঃ তাহারা কেবল স্থতি শক্তির সাহাষ্যেই জ্ঞানার্জনে রত 
থাকে । ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া শিক্ষা লাভের 
স্থযোগ পায়না এবং প্রতি-যোগিতার অভাবে অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করে 
না। শিক্ষক সকল বিষরে সমান পারদশী হইতে পারেন ন। বলিয়া অনেক 
বিষয় অধ্যয়নে রত ছাত্রগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারেন না। 
বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের ফলে বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন বয়সের বহু ছাত্রকে একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে হয় 


২১২ শিক্ষা 


বলিয়া তাহাদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া! শ্রেণী গঠন করা৷ অপরিহার্য 
হইয়া পড়িয়াছে। 

শ্রেণীর ছাত্রসংখ্য। £_এক এক শ্রেণীতে উধ্বসংখ্যা কতজন ছাত্র রাখা 
যাইতে পারে তাহা নির্ধারণের জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। 
ভালবপ প্রতিযোগ্নিতার সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং অনেকে একসঙ্গে কাজ 
করার আনন্দ উপভোগের জন্য (207 5510020050৫ 0010010615 ) যত 
বেশী ছাত্রের প্রয়োজন ততগুলি ছাত্র লইয়া এক এক শ্রেণী গঠন করা উচিত। 
অপর দিকে দলবদ্ধ ভাবে শিক্ষাদানের সময়ও যত ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দেওয়া যায় এক শ্রেণীতে তাহাত্র বেশী ছাত্র রাখ। উচিত নহে । 
কার্ধক্ষেত্রে এই ছুই বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে আপোষ স্থাপন করিয়! স্থির হইয়াছে 
যে বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে ২ জনের কম এনং ৪* জনের বেশী ছাত্র থাক! 
উচিত নহে । নিল্গ শ্রেণীতে বা প্রাথমিক স্তরে বেনী ব্যক্তিগত মনোফোগ 
দানের প্রয়োজন হয় বলিয়। তথাত্র এক শ্রেণীতে ২০ জনের নেখী ছাত্র ন| রাখা 
উচিত। উপরের শ্রেণীতে ছাত্রগণ শিক্ষকের উপদেশ মত অনেকট। স্বচেষ্টার 
কাজ করিতে পারে বলির! ভথার এক শ্রেণাতে ৪০ জন পর্ষন্থ ছাত্র থাকিতে 
পারে। 
শ্রেণী গঠনের ভিত্তি 

দুইটি বিষয় বিবেচন। করিয়াই কতকগুলি ছাত্রকে একশ্রেণী ভুক্ত করা যায়। 
যথা-(১) ভাহাদের বয়স। বিভিন্ন বয়সের ছাত্রকে বিভিন্ন প্রণালীতে 
শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া যতট1 সম্ভব এক বয়সের ছাত্র লইয়া! একট] শ্রেণী গঠন 
করা উচিত। (২) তাহাদের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশ । অপরদিকে 
ছাত্রের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশের উপযোগী আকারে পাঠ দিলেই তাহ 
তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কতকগুলি ছেলের জ্ঞান বেশী, 
কতকগুলি ছেলের জ্ঞান কম হইলে এক দলের উপযোগী আকারেই পাঠ দেওয়া 
যায়, অপর দলকে উপেক্গী করিতে হয় । তাই সমান জ্ঞান ও বিকাশের 
ছাত্রগণকে লইয়া একট1.শেণী গঠন করিলেই সঞ্টোসজনৰ ভাবে শ্রেণী পাঠনা 
সন্তব হয়। 


শিক্ষা ২১৩ 


সুতরাং একই বয়সের এবং সমান জ্ঞানবুক্ত ছাত্র লইগ্নাই আদর্শ শ্রেণী গঠন 
করা ষায়। তবে বন্ধসের সাধারণ তারতম্য হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্ত বেশী 
তারতম্য হইতে দেওয়া উচিত নহে । কারণ বয়সের বেশী তারতম্য হইলে 
একই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া যায় না৷ এবং বেশী বয়সের ছাত্র অল্প বয়সের ছাত্রের 
উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । 

বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী বিভাগ £__ 


তিন প্রকারে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা_-€(১) ছৃঢ় প্রথা (২1610 
95৪০ )। ইহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে একসঙ্গে পাঠ দেওয়! 
হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠের পরিমাণ বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট করা হয় 
এবং সকল বিষয়ে নিদিষ্ট জ্ঞান অর্জন করিলেই বদরের শেষে প্রমোশন দেওয়া 
হয়। জার্মেনী দেশে এই প্রণালীতে শ্রেণী গঠন করা হয়। ভারতবর্ষেও এই 
প্রথ। প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার স্থবিধা এই যে ইহার ব্যবস্থা অতি সহজ ও 
শৃঙ্খলাপুর্ণ ; ইহাতে সকল ছাত্রকে সকল বিনয় সাধারণ জ্ঞান দান করা যায় 
এবং তাহাদের পাঠোন্নতি অনেকটা নির্দিষ্ট করা যার। ইহার অস্থবিধা এই 
যেকোন ছাত্রের এক বিষয়ে বেশী অনুরাগ থাকিলে এবং তাহাতে দ্রুত 
পাঠোন্রতি করিতে পারিলেও তাহাঁকে অন্য ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। 
অপর দিকে কোন বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র অন্গরাগ না থাকিলেও তাহাকে 
সে বিষয়েও নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞানলাভের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। 
(কোন ছাত্র ২১ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ্র হইলেও অন্য সকল বিষয়ে তাহার 
পাঠোন্নতি সম্তোবজনক হইলে তাহাকে প্রমোশন দিয়া উপরিউক্ত অস্থবিধার 
কিছু প্রতিকার করা যায়। 

(২) স্বাধীন প্রথা ( ঢু:০০ 5556০ )। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় 
অধ্যয়নের জন্য ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কোন ছাত্র 
এক বিষয়ে ওয় শ্রেণীর উপযুক্ত হইলেও অন্য বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নিদিষ্ট বিষয় 
পাঠ করিতে পারে । ইহার স্থবিধা এই যে ইহাতে পাঠ্যবিষয় প্রত্যেক ছাত্রের 
শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী হইতে পারে এবং তাহার শক্তি অনুযায়ী সে ত্রুত বা 
ধীর পাঠ করিতে পারে। কিন্তু ইহার অস্থ্বিধা এই যে ইহাতে শ্রেণীপাঠনার 
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ব্যবস্থা করা যায় না, এবং ছাত্রগণ কোন কোন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভও না 
করিতে পারে। এই প্রথা প্রায়ই দেখা যায় না, কেবল ডল্টন প্রণালীতেই এই 
ব্যবস্থা আছে। 

(৩) মিশ্রপ্রথা (7০5০0 35561) | ইহাতে অধিকাংশ বিষয় শ্রেণীর 
সকল ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবল গণিত, বিজ্ঞান, বিদেশীভাষা! 
প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন বিষয়ের জন্য ছাত্রগণকে পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়। ইহার স্থৃবিধা এই যে ইহাতে ছাত্রের শক্তি অনুযায়ী তাহাকে কোন 
কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানলাভের হযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং ইহা মেধাবী 
ছাত্রেরই উপযোগী । কিন্তু খুব নিয় শ্রেণীতে কোন কোন বিষয়ের বিশেষ 
জ্ঞানলাভের উৎসাহ দিলে অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানও না হইতে 
পারে। স্তরাৎ বি্ভালয়ের নিয়স্তরে দুঢ় প্রথাই বেশী উপযোগী এবং উচ্চস্তরে 
মিশ্রপ্রথান্তবায়ী ব্যবস্থা করাই সমীচীন। ইংলগ্ডর বিদ্যালয়সমূহে এই ছুই 
প্রথার সংযোগ করা হয়। 


যে প্রণালীতেই শ্রেণীগঠন কর! হউক না| কেন শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
জ্ঞান প্রায় সমান না হইলে শ্রেণীপাঠনার অসুবিধা হয়। এই অস্থবিধা 
দূর করিবার জন্য ছাত্র ভন্তি করিবার সময় ও তাহাদিগকে প্রমোশান দেওয়ার 
সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বয়স ও জ্ঞান বিবেচনা করিয়া 
যেই ছাত্র যেই শ্রেণীতে ভন্তি হওয়া উচিত তাহাকে তাহা হইতে উচ্চশ্রেণীতে 
ভর্তি করা কিছুতেই উচিত নহে। প্রীয় সকল বিষয়ে কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জ্ঞান অর্জন না করিলে কোন ছাত্রকে প্রমোশান দেওয়া উচিত নহে। 
প্রধান শিক্ষক এই ছুই বিষয়ে কিছুমাত্র দুর্বলত! দেখাইলে শ্রেণীগঠনের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করা কঠিন । অপর দিকে কেবল প্রমোশান দেওয়ার সময় কঠোরতা অবলম্বন 
ছাঁড়াও শ্রেণীতে ছাত্রগণের পাগোক্নতির সমত! রক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে। বস্তৃতঃ অসুস্থতা বা অন্য কোন অপরিহার্য কারণে বৎসরের 
অধিকাংশ সময় শ্রেণীতে যোগ দিতে বা অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ না হইলে, সকল 
ছাত্র ষেন বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে 
এবং প্রমোশান পাইতে পারে তাহাই শিক্ষকগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
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শ্রেণী পাঠনার সুবিধা 2 

শ্রেণী পাঠনার অনেক স্ুবিধ। আছে £__যথা (১) শ্রেণী গঠন করিয়া একজন 
শিক্ষক বা শিক্ষযিত্রী অনেকগুলি বালকবালিকাকে শিক্ষা দিতে পারেন । কোন 
নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের জন্ত যতজন শিঙ্গকের 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে অনেক কম শিক্ষক শ্রেণীগঠন করিয়া তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিতে পারেন । 

(২) সময়, কার্ষশক্তি ও অর্থের মিতব্যয়িতা হয়। অল্প সময়ে অল্প 


পরিশ্রমে ও স্বন্পব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষা দেওর। 
যায়। 


(৩) শিক্ষকদের মধ্যে শ্রমবিভাগের স্থৃবিধ| হয় এবং মে শিক্ষক ঘে বিষয়ে 
পারদশী' তিনি প্রপানতঃ সেই বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন । ইহার ফলে তাভারা 
এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন এবং বিষয়-শিক্ষকগণের সাহাযো সকল 
বিষয় শিক্ষাদানের স্বন্দোবস্ত করা যাঁয়। 

(৪) ইহাতে শিক্ষাদানকার্ধ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকট ব্যক্তিগত 
শিক্ষাদান হইতে বেশী আনন্দদায়ক হয়। বালকবালিকাঁগণ স্বভাবতঃই 
তাহাদের সমবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়। কাজ করিতে অধিকতর আনন্দ 
উপভোগ করে । 


(৫) সর্বসাধারণের ছেলেমেয়েদেরও অনেক শিক্ষারগ্ামের সাহাষ্যে 
শিক্ষ। দেওয়া সম্ভব হয়। 

(৬) পরস্পরের অন্তকরণ করিয়া এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও 
প্রতিযোগিতা করিয়া ছাত্রগণ অনেক বেশী শিক্ষালাভ করিতে পারে। 

(৭) ছাত্রগণ অধিকতর সামাজিক হয়। 

(৮) ছাঁত্রগণের নির়মান্ুগামিতা শিক্ষা হয় এবং তাহারা সংঘবদ্ধভাবে 
কাজ করিতে শিখে । 

(৯) নানারকম খেলার ব্যবস্থা কর যায় এবং খেলার মধ্য দিয়াও ছাত্রদের 
অনেক শিক্ষা হয় । 

(১০) নানাজাতির, নানাধর্মের ও নানাপ্রককতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
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মেলা মেশার ফলে ছাত্রদের মন উদার হয় এবং লে।ক চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের 
অধিকতর জ্ঞান হয়| 

শ্রেণী পাঠনার অসুবিধা £_ 

শ্রেণীপাঠনার যেমন অনেক স্থবিধা আছে তেমন অনেক অস্ুুবিধাও আছে। 

(১) শ্রেণীপাঠন।র সমর ছাত্রগণের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগদান কঠিন 
হয়। এই কারণে শ্রেণীপাঠনার দ্বারা সকল ছাত্র সমভাবে উপকৃত 
হয় না। 

(২) সকল সময় ছাত্রের প্রকৃতি, শক্তি ও মানসিক বিকাশের উপযোগী 
আকারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হর ন]। 

(৩) মেপাবী ছাত্রগণেব দ্রুত পাঠোন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ক্গীণমেধা 
ছাত্রগণকে অনেকট। অবহেলা করিতে হয়। কারণ সাধারণ মেধার ছাত্রের 
উপযোগী আকারেই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হয । 

0) কুসংসর্গে পড়িয়া বা মন্দ ছাত্রের অনুকরণ করিরা অনেক ছাত্রের 
সর্বনাশ হইতে পারে। একজন প্রভাবশালী মন্দচরিত্র ছাত্র অনেক ছাত্রকে 
কুপথে লইয়! যাইতে পারে। পু 

(৫) ইহ) ছাত্রদের স্বাস্থ্যের হানিকারক | অনেক ছাত্র দীর্ঘকাল একঘরে 
আবদ্ধ থাকিয়া মানসিক কাজ করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হওরার সম্তাবন। হয়। 

৬১) ইহাতে হ্থশাসনের সমস্তা কঠিন ও জটিল হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন 
ছাত্রকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখ! কঠিন নহে। কিন্তু অনেক ছাত্র 
একস্থানে মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তি স্থট্টি হয় বলিয়া 
তাহাদিগকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখার কাজ কঠিনতর ও জটিলতর হয়। 

(৭) স্ুশিক্ষাদ্দানের সমস্যাও কঠিনতর হয়। একজন ছাত্রকে তাহার 
প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশ নির্ধারণ করির! তছুপযোগী শিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন নহে। 
কিন্ত অনেকগুলি ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে যতটা সম্ভব তাহাদের 
সকলের প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয়। 
ক্তরাং ইহাতে শিক্ষাদানের সমস্যা কঠিনতর হয় এবং ইহার জন্য যোগ্যতর 
শিক্ষকের প্রয়োজন হয় । 


শিক্ষা ২১৭ 


(৮) অনেকগুলি ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার আতিশয্যে ঈর্ষা, হিংসা, 
ষড়যন্ত্র প্রভৃতির স্যষ্টি হইয়1 গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে । 

(৯) পাঠে মনোযোগদানের অধিকতর বাধাস্থষ্টি হইতে পারে, এক ছাত্র 
অন্ত ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, বা কতকগুলি ছাত্র সমস্ত শ্রেণীর 
মনোযোগ অন্তরকে চালিত করিতে পারি । একস্বানে অনেক লোকের 
উপস্থিতিই কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগদানের অন্থরায় হয় । 

(১০) ছাত্রদের উপর শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা এবং 
তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া! তোলা কঠিন হয়| 

(0১১) ছাত্রগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার বাধা হয় এবং তাহারা 
সাধারণতঃ একই ছাপে প্রস্তত হয়। এইজন্য তাহাদিগকে বিগ্যালয়িক শিশু 
(11750100010 91196৭ ০1110101) ) বল] হয়। 

(১২) ইহাতে ছাত্রগণ স্বচেষ্টার শিক্ষালাভের উৎসাহ পায়না ও স্বাবলম্বী 
হয় না। 

শ্রেণীপাঠনার স্থবিধা হইতে অস্থবিধ| কম ন। হইলেও বর্তমান অবস্থায় উহ? 
পরিহার করারও উপায় নাই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে জাতির সমস্ত ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইলে এত বেশী শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে এবং এত 
বেশী অর্থব্যয় হইবে যে তাহার ব্যবস্থা কর! কিছুতেই সম্ভব নহে । 

স্থতরাং শ্রেণীপাঠন। ত্যাগের কথা চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে যতদূর 
সম্ভব তাহার অস্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

শ্রেণী পাঠনার অন্থুবিধার প্রতিকার 2-_ 

(১) শ্রেণীপাঠনার সময়ও ব্যক্তিগত মনোযোগদানের জন্য নানা উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা, চতুরতার সহিত প্রশ্ন করা, সকলের প্রতি 
সজাগ দৃষ্টি রাখা, বোর্ডে কাজ করিতে দেওয়া, লেখা! কাজ দ্েওয়! ও ব্যক্তিগত- 
ভাবে তাহার তত্বাবধান করা ও সংশোধন কর] ইত্যাদি (পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার 
সবিস্তারিত আলোচনা হইবে )। 

(২) মানসিকশক্তি ও পাঠোন্নতি অনুযায়ী ছাত্রগণকে উত্তম, মধ্যম ও 
অধম তিন দলে বিভক্ত করিয়া ব্বতপ্ত্রভাবে পাঠ দেওয়া যাইতে পারে। সেই 
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সময়ে অন্যদলের ছাত্রগণকে কোন কার্ধে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে। 
অবশ্য ইহাতে পাঠোন্গতি কম হইবে। যতটা সম্ভব একই বয়সের এবং 
সমান জ্ঞানের ছান্র লইয়া শ্রেণীগঠন করিলে এই দলবিভাগের প্রয়োজন 
হয় না। 


(৩) শ্রেণীতে ছাত্রদের গড়-পড়তা বিকাশ ও জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পাঠ দেওয়া যাইতে পারে । মেধাবী ও ক্ষীণমেধ। ছাত্রগণকে শ্রেণীর বাহিরে 
স্বতন্ত্রভাবে কাজ দেওয়। যাইতে পারে এবং সাহায্যের ব্যবস্থা কর! যাইতে 
পারে। শ্রেণীপ।ঠনার অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সাহাধ্য করার জন্য ছাঁত্রগণকে 
বিভিন্নদলে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং এক এক দলকে এক এক 
শিক্ষকের তত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে । 

(৪) পাগোন্নতির অনুযায়ী বংসরের মধ্যেই কতকগুলি ছাত্রকে প্রমোশান 
দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকার ইহার বহুল প্রচার আছে। তবে 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক শাখাশ্রেণীভুক্ত করিতে হয় এবং ইহাতে শ্রেণীসংখা। 
বাড়িয়া যায়। স্থৃতরাং অভিভাবকগণ অতিরিক্ত বায়বহনের জন্য প্রস্তুত হইলেই 
এই ব্যবস্থা করা যাঁয়। 

(৫) পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়। কাজ করিবার জন্ ছাত্রগণকে 
উৎসাহ ও স্থযোগ দেওয়া যাইতে পারে । শ্রেণীতে প্রত্যেক মন্দ ছাত্রের 
পার্থ একজন ভাল ছাত্রকে বসিতে দেওয়া যায় এবং ভাল ছাত্রের উপর খারাপ 
ছাত্রকে সাহায্য করিবার ভার দেওয়] যায় । 

(৬) শ্রেণী পাঠনার সময় অমনোযোগিতার কারণগ্তলি নির্ধারণ করিয়! 
যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
এই বিষয়ের আলোচনা, হইবে )। 

(৭) বি্ভালয়ে ও শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনমত 
অতিরিক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয় € চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত 
আলোচন] হইবে )। 

(৮) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগ্ডলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! বিদ্যালয়ের স্থান 
নির্দেশ ও গৃহনির্মাণ করিলে এবং পুর্ববধিত মানসিক অবসাদদের কারণগুলি 
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শ্মরণ রাখিয়া ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হইবে । 

(৯) প্রতিযোগিতার খারাপ ফল দূর করিবার জন্য ঈর্ষা, হিংসা, যড়যন্ত্ 
বা কোন অসংপন্থা অবল্ধনের প্রমাণ পাইলে, পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা 
যাইতে পারে। ইহ1 ছাড়া উল্লেখযোগা উন্নতির পুরক্কার (2156 1001 2081- 
1524 71:০981959 ) দেওদাঁর ব্যবস্থা! করিলে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমিবে । 

(১০) মন্দচরিত্রের ছাত্রদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে এবং 
তাহারা যেন অন্ত ছাত্রদের সহিত বেশী মেলামেশা করিতে বা তাহাদের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক বিশেষ 
সতর্ক থাকিতে পারেন । মন্দচরিত্রের ছাত্রগণের সংশোধনের জন্যও নানা 
উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে । তাহা সত্বেও যদি কাহারও সংশোধন না 
হয় এবং দেখা যায় সে অন্য ছাত্রগণকে কুপথে পরিচালিত করিতেছে তবে 
তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয় দেওয়া উচিত। 

(১১) বিগ্্যলয়ের ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খল1 বজায় রাখিয়া! ছাঁত্রগণকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিবার স্থুযোগ স্থবিধা দিলে তাহাদের ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ হইবে। 

(১২) শ্রেণীপাঠনার অহ্ুপুরক ভাবে ডণ্টন প্রণালী, সমস্তামূলক প্রণালী 
সহযোগিতামূলক প্রণালী, পরিদর্শিত পাঠ প্রভৃতির সাহাযষ্যেও শিক্ষালাভের 
ব্যবস্থা! করিলে শ্রেণীপাঠনার অনেক দোষের প্রতিকার হইবে বা অনেক অভাব 
পুরণ হইবে । 
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এক সময়ে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি স্বতন্ত্র বলিয়া ধারণা 
ছিল এবং কোন বিষয় কোন মানসিক শক্তির বিকাশের সাহায্য করে 
কেবল তাহা! বিবেচনা করিয়াই পাঠ্যবিষয়ের তালিক৷ প্রস্তুত করা! 
হইভ। কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্ত সাহিত্য, বিচারশক্তির বিকাশের জন্য 
গণিত, স্মরণ-শক্তির বিকাশের জন্য ইতিহাস ও ভূগোল, বিচার ও উদ্ভাবনী 
শক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। বস্ততঃ বিভিন্ন 
বিষয়গুলি বিভিন্ন মানসিক শক্তির বিকাশের যন্তস্ববূপে ব্যবহার করা হইত। 
পরে শিক্ষাবিদ্গণ বুঝিতে পারেন থে মানসিক শক্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে এবং 
অনেক বিষয় শিক্ষী করিলে কোন মানসিক শক্তির ব্যবহার বাদ পড়েনা । 

ইহার পর কিছুদিন জীবিকার্জনের সহিত যে সকল বিষয়ের 
জম্পর্ক আছে কেবল সে দমন্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। হয় । কিন্তু 
শীদ্বই উপলব্ধি করা যায় যে মানুষ কেবল খাওয়ার জন্যই জীবনধারণ করেন৷ 
এবং কেবল শারিরীক অভাব পুরণ করিয্াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না । তখন 
জীবিকার্জনের জন্ তৈয়ার করা ছাড়া সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষা রাখিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় । 

কিন্তু তখন পর্যন্ত যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা আদৌ বিবেচনা 
করা হইত না। তাহ।র যে কোন প্রাকৃতিক বেশিষ্ট আছে, তাহার যে কোন 
বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ থাকিতে পারে, অথবা তাহার বর্তমান জীবনের 
কোন অভাব পুরণ করারও ষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহ] ন্মরণ রাখিয়া 
পাঠ্যবিষয় নির্বাচন কর। হইত না। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্গণ তাহাদের এই ভূল 
বুঝিতে পারিয়াছেন।* তাই এখন সমাজের আদর্শও প্রয়োজন এবং 
শিশুর শক্তি, প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্ততি এই 
উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়! শিশুর পাঠ্যতালিক! নির্বাচন করা সমীচীন 
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বলিয়। স্ির হইয়াছে । স্ৃতরাং শিশুর জন্য আদর্শ পাঠ্যতালিকা! প্রস্তত 
করিতে হইলে নিপ্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হয় £__ 

(১) ছাত্রকে কোন বিময়ে মহাপপ্ডিত করা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি (8105) ও 
প্রবৃত্তির (129013065 ) বিকাশের স্থযোগ দেওরাই এই স্তরের শিক্ষার প্রধান 
কাজ। অধিকন্ত এই নমনীয় বয়সে নৃতন নৃতন বিষয়ে তাহার অনুরাগ স্থষ্টির 
চেষ্টা করাও আবশ্যক | 

(২) শিক্ষাজীবনের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা 
প্রস্তুত করিতে হয়। যেছাত্রের পাঠ্যঙ্ীবন প্রাথমিক স্তরে বা মাধ্যমিক স্তরেই 
শেষ হইবে এবং ষে ছাত্রের বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষালাভ করিবার সম্ভাবনা আছে 
এই উভয়ের পাঠ্যতালিকা এক হইতে পারে লা। 

(৩) প্রাথমিক স্বরে প্রধানতঃ শিশুর প্রতি এবং তাহার জাপারণ 
প্রয়োদ্রনঞ্চলির প্রতি লর্গা রাখিরাই পাঠ্যত।লিক প্রস্থত কর। উচিত। 
নিশেবতঃ শিশুর শক্তি ও ক্রধনিকাশের দিকে লক্ষা রাখিবাই শিক্ষণীর বিন 
নির্বাচন করিতে হইবে । 

(৪) মাধ্যমিক স্তরে উদার শিক্ষা (1106191 €00.০9002) দানের 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । এই স্তরে ছাত্রকে প্রায় সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান 
দিতে হইবে, যেন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে কোন কোন বিষয়ে সে বিশেধ জ্ঞান 
বা দক্ষতা অর্জন করিতে পারে । বস্তুতঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভিত্তি যতই 
প্রস্স্ত হয় ততই ভাল; তাহা হইলেই পরে তাহার উপর উচ্চ-জ্ঞান-সৌধ 
নির্মাণ করা সম্ভব হইবে। 

(৫) কতকগুলি এমন সার্বজনীন বিষয় আছে এবং মানুষের জীবনের 
উপর তাহাদের প্রভাব এত বেশী যে কোন শিশুরই সেই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ থাক! 
উচিত নহে । যথা মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, 
গ্রারৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্কননিছ্ধ। ও সঙ্গীত। 

(৬) বিগ্যালয়ের গ!পিপঞ্গিক অবস্থা বিবেচনা করিদাও শিক্ষণীয্ন বিষয় 
নির্বাচন করিতে হয়। যেনন, কৃষিপ্রধান গ্রামের বিছ্ভলেয়ে কৃষি শিক্ষাদানের 
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ব্যবস্থা করা যায় ও করা উচিত। কিন্তু শিল্পপ্রধান নগরের বিগ্যালয়ে কৃষির 
পরিবর্তে কোন হস্ত বা যন্ত্রশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

(৭) শিক্ষী সমাপ্তির পুর্বে একটা ব্যবসায় শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য। ১৩1১৪ বংসরের পুর্বে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় না। 
স্তরাং প্রাথমিক স্তরে কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়1 যায় না। এইস্তরে সাধারণ 
বিষয়গুলি ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিলে এবং হাতের কাজ শিক্ষা দিলে, পরে 
কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বনের সাহায্য হইবে। যাহাদের শিক্ষা প্রাথমিক 
স্তরেই শেষ হইবে তাহাদ্রিগকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আরও এক বা 
ছুই বৎসর স্কুলে রাখিয়া কোন শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। যাহাদের শিক্ষা 
মাপ্যমিক স্তরে শেষ হইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বৎসর কোন 
ব্যবসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক 
স্তরের শেষ দুই বৎসর ছাত্রগণকে ছুইদলে বিভক্ত করিয়া একদলকে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষালাভের জন্য, অপর দলকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য 
প্রস্তুত করা যাইতে পারে । 

পুর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়! বিভিন্ন স্তরের জন্য নিন্নলিখিত পাঠ্য- 
তালিকা প্রস্তত করা যায়। 

প্রাথমিক স্তর (৭--১০)- মাতৃভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, নিজদেশের 
ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, নিজদেশের ভূগোল ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, 
বস্তপাঠ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, ধর্ম ও নীতি, হাতের কাজ ও খেলা। 

মধ্যবাঙ্গালাস্তর (১১--১২)-প্রাথমিক স্তরের অতিরিক্ত, বাঙ্গালা 
সাহিত্য, প্ররুতিপাঠ, ভারতের একটি সাধারণ ভাষা, ও একট] হস্তশিল্প । 

মাধ্যমিকস্তর--(১৩-_-১৬) বান্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, জ্যামিতি, 
পরিমিতি, (এবং কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ক ব1 বিজ্ঞান শিক্ষালাভেচ্ছুগণের 
জন্য ) বীজগণিত» দেশের ইতিহাস ও পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল 
( নিজ নিজ দেশের বিস্তারিত জ্ঞান ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক 
ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান ), স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, নাগরিক বিজ্ঞান, একট] সর্বভারতীয় ভাষা, একট! পৃথিবীর ভাষা 
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( ইংরেজী ), একটা! গ্রাচীনভাযা-_-সংস্কৃত, গারদী, আরবী, গালি ইত্যাদি 
(যাহারা বিশ্ববিষ্ভালয়ে & শাখার শিক্ষা লাভ করিবে কেবল তাহাদের 
জন্য ), হম্তশিক্প, ব্যায়াম ( 03010089005 ) ও প্রতিযোগিতামূলক থেল। এবং 
একটা কোন ব্যবসায় ঘম্পকীঁ় শিক্ষা (যাহাদের শিক্ষা এই স্তারে শেষ 
হইবে কেবল তাহাদের জন্য |) 

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধো কতকগুনি মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত, 
মেইজন্য এইগুলিকে মানবীয় ( 100109101500 ) বিষয় বলে। যথা, সাহিত্য, 
ইতিহাঁধ, ভূগোন, ধর্ম ও নীতি, চারুশিল্প (অঙ্কন) সঙ্গীত, ভাস্বর, স্থাপত্য 
ইত্যাদি), নাগরিক বিজ্ঞান, স্বস্্যবিজ্ঞান ইত্যাদি। 

অন্য কতকগুলি বিষয় প্রকৃতির সহিত মষ্পর্কযুক্ত বলিয়া! তাহাদিগকে 
গ্রার্তিক (178001911500) বিষয় বলে। যথা-অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
্রকুতিগাঠ ইত্যাদি (ভূগোল উভয় শ্রেপীর অন্তর্গত হওয়ার কারণ ভূগোল- 
শিক্ষাদান পদ্ধতির মহিত আলোচিত হইবে )। 

অপর দিকে কতকগুলি বিষয়কে জ্ানমুলক (10)0%11200-9101200 ) 
আর কতকগুলিকে দক্ষতামুক (51011-5001605 ) বলা হয়। যথা, 
জানমূলক £_দাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অন্ব, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি? দক্ষতামুলক :_লিখন, গঠন, রচনা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও বিভিন 
হাতের কাজ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সময়-পত্রিক৷ 


সময় পত্রিকার প্রয়োজনীয়ত৷ ও গুরুত্ব 2 

প্রাচীনকালে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেও! হইত বুলিয়৷ সময় পত্রিকার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্য। বুদ্ধির ফলে শ্রেণীপাঠনার 
ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক শিক্ষক অনেক শ্রেণীতে শত শত ছাত্রকে একই সময়ে 
শিক্ষাদিয়া থাকেন। সৃতরাং এখন সময়পত্রিক। ব্যতীত স্থশৃঙ্খলার সহিত কোন 
বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নহে । সমর-পত্রিক। বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের 
প্রতিচ্ছবি, শিক্ষকের দৈনিক কাজের পরিকল্পনা (0127 ) এবং ছাত্রের 
বিভিন্ন বিবয় পাগের পুর্বকপ্সিত কর্মসুচী । সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ছের 
পরিক্প্ন, নাবিকের পরশে যেমন সমুদ্রপথের মানচিত্র শিক্ষকের পক্ষে 
তেষন সমর পত্রিকা । সমব-পত্রিক।র সাহাধ্যে একদিকে শিশকদিগের মন্যে 
কার্ধবিভাগ হর, অপর দিকে বিভিম বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন মত 
সময় বন্টন করা হয় । ইহা প্রত্যেক পাঠ্যবিবয়ের প্রতি শিক্ষকের আবশ্টকমত 
মনোযোগ দান সুনিশ্চিত করে; কখন কি কাজ করিতে হইবে তাহা 
স্থনির্দি্ই করিয়া দিয়া ইহ1 সময় ও ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার নিবারণ করে ; 
সমস্ত স্কল-সময়ের জন্য ছাত্রগণের কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া! এবং তাহাদিগকে 
সমস্ত সময় কার্ধরত রাখিয়া ইহ বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্য 
করে; সর্বোপরি নিয়মান্ুবতিতা, সময়ান্নবতিতা! এবং সক্বল্প সাধনে অবিচলিত 
থাকিবার অভ্যাস গঠন করিয়া ইহা ছাত্রের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। 
বন্ততঃ সময়-পত্রিক! ব্যতীত সুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিগ্যালম্ম পরিচালনা 
সম্ভব নহে । 

সমর-পত্রিকার গুরুতর ঘেনন বেশী তাত) প্রস্তুত কর।ও তেমন কঠিন। 
উহ প্রস্তত করার সময় নিন্নপিখিভ বিনন্বগুলির প্রতি বিশে লক্গা 
রাখিতে হয়। 


শিক্ষা! ২২৫ 


(১) জমস্ত পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ₹_সময়-পত্রিকা' প্রস্তুত 
করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে যেন নিদিষ্ট স্তরে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয় । স্ৃতরাং পাঠ্যবিষয়ের তালিকা সামনে 
রাখিয়াই সমর-পত্তরিক' প্রস্তুতির কার্ধ আরস্ত করিতে হয়। 

(২) জমস্ত শ্রেণীগুলিকে কার্ষে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা! £_ প্রত্যেক 
শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কার্ধ নিদিষ্ট করিতে হয়, যেন ছাত্রগণ সর্বদা 
কোন না কোন কাধে নিযুক্ত থাকে । একটা শ্রেণীকে কাজ দিতে ভুলিয়া 
গেলে তাহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খল! নষ্ট করিবে । 

( ৩) শিক্ষকগণের মধ্যে কর্মবিতরণ :__শিক্ষকগণের মধ্যে কে কতদুর 
শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কাহার কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে, কাহার কোন 
বিষর়ে বিশে অধিকার বা অন্তরাগ আছে, ও কাহার কিরূপ বাক্তিত্ব, 
কর্মশক্তি ও শাসনক্ষমতা আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন নিষয় শিক্ষাদানের কাধ বণ্টন করিতে হয়। দক্ষতার 
সহিত শিক্ষকগণের মধ্যে এই কর্মবিভরণের উপর বিদ্যালয়ে স্থশিক্ষাদানের 
সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে । 

(৪) বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সময় বণ্টন :_এক সপ্তাহে 
প্রত্যেক শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পাঠ দেওয়া যাইতে পারে হিসাব করিয়া বিষয়ের 
গুরুত্ব, কাঠিন্ত ও পরিমীণানুযায়ী তাহাদের মধ্যে সময় বণ্টন করিতে হয় বা 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সংখ্যা নিিষ্ট করিতে হয়। তাহার পর সপ্তাহের 
বিভিন্ন দিবসে সে বিষয়ে নিদিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। একই দিবসে এক বিষয়ে একটার অধিক পাঠ দেওয়া উচিত 
নহে। অপর দিকে একই বিষয়ে ছুইটি পাঠের মধ্যে এত বেশী সময়ের 
বাবধান থাক উ চত নহে যাহাতে ছাত্রগণ পুবপাঠের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া 
যাইতে পারে। 

কোন বিষয়ের ২।৩ট1 শাখা থাকিতে পারে । যথা,-গণিত, জ্যামিতি, 
বীজগণিত, অক্কেরই তটী শাখা । প্রত্যেক সপ্তাহে পরায়ক্রমে (৪1651009615 ) 
ইহার বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে । ইহাকে 90109] 55668 

১৫__ 
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বলে। অথবা প্রত্যেক শাখাকে বিভিন্ন অংশে ( 10 ) ভাগ করিয়া এক 
এক অংশের শিক্ষাদান শেব হইলে অন্ত শাখার এক অংশ শিক্ষাদান কার্য আব্স্ত 
করা যাইতে পারে । যথা-_-৩।৪ টা পাঠে গণিতের এঁকিক নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার 
পর বীজগণিতের ঢ9০09:159002, শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করা যায়। এই 
শেষোক্ত ব্যবস্থাকে সময় পত্রিকার 31901. 95৪0৪ বলে এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতর 
বলিয়া শিক্ষীবিদগণের অভিমত । কেননা 9019] 55520এ কোন শাখার 
এক অংশ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য শাখার পাঠ দিতে হইতে 
পারে ; 3190]. 5550509এ এই দোষের প্রতিকার হয়। 

(৫) পাঠের দৈর্ঘ নিধারণ-_ছাত্রের বর়স, পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি, 
দিবসের কোন্‌ ভাগে পাঠ দিতে হইবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পাগের দৈর্ঘ 
নার্ধরণ করিতে হয় । পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে নে বিভিন্ন বসের ছান্রগণ 
নিদিষ্ট সময়ের বেণী এক টানা মনোযোগ রাখিতে পারেন।। (৮৫ পুষ্গার 
দষ্টব্য ), স্থতরাং তাহাদের পাগে দের্ঘও তাহার বেশী ভওয়া 
উচিত নহে। 

ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে ঘে প্রতোক স্তরের বিদ্ভালয়ে বিভিন্ন বয়সের 
বালক বালিক। অধায়ন করে । কিন্থ বিদ্ভালরের সময়-পত্ভিকার বিভিন্ন শ্রেণীর 
জন্য পাঠের দেঘ্যের তারতম্য করা যার ন1, সবাপেক্ষা অধিক বরঙ্ক ছাত্রের 
উপযোগী পাঠের দের্ঘ নিদিষ্ট করিতে ভয় । তবে পাঠ দেওয়ার সমর শিক্ষকগণ 
ছাত্রের ধরপানুযারী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের দৈর্ঘের তারতম্য করিতে পারেন । 
অবশিষ্ট সয় পাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছবি প্রদর্শন, কবিতা পাঠ, ভাতের কণজ বা 
শ্রণী ড্রিল প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে পারেন। উক্তভাবে কাজ করিলে 
বিভিন্ন স্তরের বিগ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় পাঠের দর্ঘ নিয় লিখিত পরিমাণ 
করা যাইতে পারে । 


প্রাথমিক বিদ্যালর-_ ২০।২৫ মিনিট 


মধ্য বাঙ্ষল। বিগ্ভালর-_ ৩০।৩৫ মিনিট 
উচ্চ ইংরেজী বিছ্যালয়-__- ৪০18৫ মিনিট 
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তবে দিবসের প্রথম ভাগ হইতে শেষ ভাগে পাঠের দৈর্ঘ অন্ততঃ ৫ মিনিট 
কম হওয়া উচিত। কারণ দিবসের শেষ ভাগে শিশুর মন অবসাদগ্রস্ত হয় 
বলিয়া সে পাঠ্য বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারেনা 

(৬) পাঠের পর্যায় । (90056551018 01 ][,55501 ) 

(ক) দিবসের প্রথম ভাগে ছাত্রের মন খুব সতেজ থাকে । প্রথমে 
তাহার ম্ন স্থির করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ২য় ঘণ্টায় সে খুব ভাল 
মানসিক কাজ করিতে পারে, ৩য় ঘণ্টার পর নে অবসাদগ্রস্ত হইতে আবরম্ত 
করে। স্কতরাং অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, প্রাচীন ভাষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় পাঠে 
অধিক মানসিক পরিশ্রম হয় সে সকল বিষয়ে দিবসের প্রথম ভাগে বা মধ্যাহন- 
অবসরের পরে পাঠ দেওয়া! উচিত। এইগুলি দিবসের শেষ ভাগে শিক্ষা 
দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে । মাতভাষা, ইতিহাপ, ভূগোল, অঙ্কনবিদ্যা 
হডশিল্প প্রভৃতি কম অবসাদক্র বিধর়গুলি দিবসের শেবভাগে শিক্ষা দেওয়া 
যাহতে পারে। 

(খ) একাদিক্রমে অবপাদকর বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিতনহে । একটা 
কঠিন বিষয়ে পাঠ দেওয়ার পর একট] সহজ বিষয় শিক্ষী দেওয়া ভাল । যথা, 
গণিত বা ইংরেজীর পাদের পর মাতৃভাষা, ইতিহাস হত্যাদির পাঠ 
পেওয়। ঘায়। 

(গ) ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চ, হান্দ্িয় বা ননোবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন বিষয়ের 
পাঠ পান ক্রমে দেওয়া! উচিত। যথা, পড়ার কাজের পর লেখার কাজ, 
চোখের কাজের পর শ্রবণেশ্িয়ের কাজ, স্থৃতি শক্তির কাজের পর কল্পন। শক্তির 
কাজ হত্যাদি। পায় ক্রমে পাগের ও লেখার বা হাতের কাজের বন্দোবস্ত 
করিতে প।রিলেই খুব ভাল হয় । 

(ঘ) বিগ্ভাপর বসিবার পরই উইং, হস্তপিপি, বা অন্য হাতের কাজ শিক্ষা 
দেওয়া ভাল নহে । তখন শিশুর শরীর চঞ্চল খাকে বলিয়া হাতের কাঁজ ভাল 
করিতে পারেনা । 

(ঙ) রবিবার বিশ্রাম করার পর সন্তাহের প্রথম ভাগে শিশুর মন সতেজ 
থাকে। সপ্তাহের শেষের দিকে তাহার মন পুনঃ অবসাদগ্রন্ত হয়। স্থতরাং 
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সপ্তাহের প্রথম ভাগেই কঠিন বিষয়গুলি বেশী শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারে। 

(চ) উপযুপরি মৌখিক বর্ণনা মূলক পাঠ দিতে হইলে শিক্ষক বেশী 
পরিশ্রীস্ত হন। সুতরাং তাহাকে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ 
দেওয়ার পুর্বে বা পরে গণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইত্যাদির 
পাঠ দ্রিতে দেওয়! বাঞ্চনীয় । 

(৭) শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকের কাজ। শ্রেণী শিক্ষককে 
তাহার শ্রেণীতে যত বেশী সম্ভব কাঁজ দেওয়া! ভাল। তাহা হইলে তিনি 
শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে ভাল ভাবে জানিতি পারিবেন । অপরদিকে বিষয় 
শিক্ষককে তাহার নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশী সম্ভব পাঠদানের স্থযোগ দেওয়া 
উচিত। তাহা হইলেই তিনি সেই বিষয় শিক্ষাদান কার্ষে বেশী মনোযোগ 
দিতে পারিবেন ও তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে 
পারিবেন। 

(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের অবসর :--ছাত্রগণ তিন ঘণ্টার বেশ 
একটানা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। সুতরাং তিন ঘণ্টা পাঠের পর 
তাহাদিগকে ৩০ মিনিট অবসর দেওয়া উচিত। ইহ ছাড়া প্রত্যেক ঘণ্টার 
পর ৫ মিনিট অবসর দানের ব্যবস্থা কর! বাঞ্ছনীয়। কেননা তাহা হইলে প্রত্যেক 
ঘণ্টা কাজের ফলে যে মানসিক অবসাদ আসে তাহ] দূর হইতে পারে এবং এক 
বিষয় পাঠের পর নৃতন এক বিষয় পাঠের জন্য ছাত্রদের মন তৈয়ার হইতে 
পারে। অবশ্ঠ এই ৫ মিনিট অবসর নির্দেশের জন্য স্বতন্ত্র ঘণ্টা] দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা কঠিন ও অস্থবিধাজনক। একটা পাঠ শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পরে ২য় 
পাঠ আরম্ভ করিলেই এই উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পারে 

প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অবসর দেও! বাঞ্চনীয় । কেনন' 
কোন শিক্ষকই এক দিবসে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী উদ্যমের সহিত পাঠ দিতে পারেনা 
তবে অবশিষ্ট সময়ে মৌখিক পাঠদানের পরিবতে অন্য রকম পাঠদান বা কাজ 
করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহ" হইলেও সকল শিক্ষককে প্রত্যহ অন্তত: 
একঘণ্টা অবসর দিতেই হইবে । 
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শ্রেণীর সময়-পত্রিকা ও শিক্ষকের সময় পাত্রিকা 

সপ্তাহের বিভিন্ন দ্রিবসে বিভিন্ন ঘণ্টায় এক এক শ্রেণীর কাজ নির্দেশ করিরা 
শ্রেণীর সময়-পত্রিকা তৈয়ার করা যায় । প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ একটা শ্রেণী- 
লময়-পত্রিক। রাখিতে হইবে । 

সেরূপ সপ্তাহের বিভিন্ন দ্রিবসে ও বিভিন্ন ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক 
শিক্ষকের কাজ দেখাইয়া শিক্ষকের সময়-পত্রিক1 প্রস্তুত করা যায়। 
হেড মাষ্টারের কামড়ায় ও শিক্ষক গণের কামড়ায় এক একটা শিক্ষকের 
সময়-পত্রিকা রাখিতে হয়। 

সময়-পত্রিক৷ প্রত্তত করিবার জঙ্য কতিপয় কার্যকারী ইঙ্গিত। 
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(১) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষরে সপ্তাহে কতগুলি পাঠ দিতে হইবে 
শ্রেণীগুলির নামের পার্শে তাহ। লিখিরা লইবেন | 

(২) বিগ্ঠালয়ের সমস্ত শিক্ষকের তালিক! প্রস্তুত করিয়া তাহাদের 
প্রত্যেকের নামের পারে তাহাদের শিক্ষী, অভিজ্ঞতা, কোন বিষয়ে বিশেষ 
অধিকার বা অন্রাগ প্রভৃতি বিষয় লিখিয়া লইবেন। 

(৩) তাহার পরে ছুইখানি বড় কাগজে প্রয়োজনীয় দাগ কাটিয়া লইবেন। 
একখানির বামধারে সমস্ত শিক্ষকের নাম ও অন্থখানির বামধারে সমস্ত শ্রেণীর 
নাম লিখিতে হইবে। 

(৪) এক্ষণে একজন শিক্ষক শ্রেণীর নামের পার্খে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, 
বিভিন্ন ঘণ্টায়, বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ লিখিবেন। আর একজন 
শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষকের নামের পার্খে অন্থরূপ, দ্রিবসেও ঘণ্টায় সেই 
সকল শ্রেণী ও সেই সকল পাঠ লিখিরা ফেলিবেন। 

(৫) এই ভাবে দুই কাগজেই সপ্তাহের সমস্ত কাজ নির্দেশ করা হইলে 
পরীক্ষা করিয়! দেখিবেন যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং সকল শ্রেণীকে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন না কোন কাজ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা, অপরদিকে সকল শিক্ষককে সপ্তাহে নিিষ্ট পরিমাণ 
কাজ দেওয়া ও প্রত্যেকের নিদিষ্ট পরিমাণ অবসর রাখা হইয়াছে কিনা। 


৩৩ শিক্ষা 


ইহা বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নির্দেশ করার সময়ে এবং 
শিক্ষকদের মধ্যে সেই কাজ বন্টন করার সময়ে পূর্ব বর্ধিত পাঠের পর্যায় পাঠের 
দৈর্ঘ, পাঠ্যবিষয়ে সময় বন্টন, শিক্ষকদের মধ্যে কার্যবন্টন প্রভৃতি নিয়মগুলি 
স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সময়-পত্রিকা! প্রস্তুত করার পর সেই গুণির দাহায্যে 
তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজন মত পরিবর্তন করিতে হইবে। 

বর্তমান সময়ে কড়াকড়িভাবে সমস্ত স্কুল-সময়ের জন্য ছাত্রদের কাজ নির্দিষ্ট 
করিয়া সময়-পত্তিকা প্রস্ত করার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে ইহাতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকেনা এবং তাহারা 
নিজেদের রুচি, শক্তি বা প্রয়োজনান্যারী কোন বিষয় অধ্যয়নে বেশী বা! কম সময় 
দিতে পাবে না। ফলে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে 
হয় এবং অল্পমেধ! ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তালে তালে প| ফেলিয়া! চলিতে 
গিয়া হাপাইয়া উঠিতে হয় বা সেই চেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। তাই ভণ্টন 
লেবরেটরী পদ্ধতিতে সময়-পত্তিক! তৈয়ার করবার প্রথা ত্যাগ করিতে বলা 
হইস্মাছে। কিন্ত পুর্বে বল! হইয়াছে বে সমর পত্রিকার সাহাব্য ব্যতীত বনু 
ছাত্র, শ্রেণী ও শিক্ষক লইয়া গঠিত বিষ্ভালয়গুলিতে স্থশৃঙ্খলার সহিত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব নহে। স্থতরাং সনয়-পত্রিক! তুলিয়! না৷ দিলে 
পুর্বোক্ত অন্থৃবিধ! গুলির প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। 

শ্রেণীর গড়পড়তা মেধার ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! শিক্ষা দিলে এবং যতটা 
সম্ভব একই বয়সের ও সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণীগঠন করিলে পুর্বোক্ত 
অস্থবিধাগুলি অনেকটা দূর হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত 
পাঠের সুযোগ দেওয়ার জন সময়-পত্রিকায় দিবসে একঘণ্টা সময় স্বতন্ত্র রাখা 
যাইতে পারে। সেই সমর তাহারা শ্রেণীতে বসিয়া বা পুস্তকাগারে গিয়া যেই 
বিষয় তাহাদের বিশেষ অন্থুরাগ বা অভাব আছে তাহা পাঠ করিতে পারে। 
শ্রেণী পাঠাগার অন্থপুরকভাবে ডণ্টন প্রণানী কাধ সমস্তা প্রণালী প্রভৃতি 
অন্থযায়ী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করিলে পূর্বোক্ত দোষের প্রতিকার হইবে । 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ 
ছাত্রদের সহযোগিতা 


বিদ্যালয় স্থুপরিচালনার জন্য প্রদান শিক্ষকের পক্ষে কেবল সহকারী 
শিক্ষকগণের সহযোগিতালাভের প্ররৌোজন তাহ নহে, ছাত্রগণের সহযোগিতা- 
লাভের প্রয়োজনও কম নহে । বিগ্যালর পরিচালনার জন্য যত নিয়ম ব্যবস্থাই 
কর]! হউক না, বা শিক্ষকগণ যতই চেষ্টা করুন না, ছাত্রগণেরও আন্তরিক 
সহযোগিতা ভিন্ন তাহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ *্লবতী হইতে পারে না। প্রথমতঃ 
বিছ্ালরের নিয়ম্ব্যবস্থা বিনা আপত্ভিতে মানিয়। চলিয়। এবং আগ্রহের সহিত 
শিক্ষকের নির্দেশিমত কাজ করিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা 
করিতে পারে । এই সহযোগিতা লাভের জন্য ছাত্রগণকে বুঝাইম্ব! দিতে হইবে 
যে, সকল সংঘ ব! প্রতিষ্ঠানের সদশ্তগণকেই সংঘের নিয়ম কান্গন মানিয়া চলিতে 
হয়। সতরাৎ বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থাও তাহাদের বিনা আপত্তিতে মানিয়া চলা 
উচিত। অপর দিকে তাহাদিগকে ইহাঁও বুঝাইয়| দিতে হইবে যে শিক্ষকগণকে 
উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অভিভাবকগণ তাহদের উপর তাহাদিগকে শিক্ষা- 
দানের ভার দিয়াছেন এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত তাহাদের নির্দেশমত কাজ 
করিলেই শিক্ষকগণ তাহাদিগকে ঠিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন বা গড়িয়া তুলিতে 
পারেন। সবোপরি ছাত্রগণকে হ্ৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে শিক্ষকগণ তাহা- 
দিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন ও তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলীকাজ্ষী। কিন্ত 
কেবল মুখে বার ব!র বলিলেই ইহ! ছাত্রগণ হ্ৃদয়গ্গম করিবে না শিক্ষকগণকে 
নিজেদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের 
হৃদয় জয় করিতে হইবে । তাহা হইলেই ছাত্রগণ তাহাদের 'সহিত আস্তরিক 
সহযোগিতা করিবে । বস্ততঃ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত না 
হইলে এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত আতন্তরিক সহযোগিতা না করিলে 
বিছ্ভালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। 


২৩২ শিক্ষা 


দ্বিতীয়তঃ ছাত্রগণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালন কার্ষের অংশ 
গ্রহণ কৰিয়াও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে । এই উদ্দেশ্যে 
উপযুক্ত ছাত্রগণকে মণিটর, “€কপটেইন” প্রিফেক্ট ও বিভিন্ন ছাত্রসংঘের 
কর্মচিব নিযুক্ত করিতে হয় এবং শিক্ষকদের নেতৃত্বে নানা কাজ করিবার 
ভার তাহাদের উপর দিতে হয়৷ 

শ্েণী-মণিটর _ 

শ্রেণীশাসন কার্ষে শিক্ষককে সাহাধ্য করার জন্য বসরের প্রথমেই প্রত্যেক 
শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে হইতে একজন মণিটর ও একজন সহকারী মণিটর 
নিযুক্ত কর! ভাল। ইহার! উভয়েই ছাত্রগণ কর্তক নিবাচিতও হইতে পারে 
বা প্রথান শিক্ষক কর্তক মনোনীতিও হইতে পারে । বর্তমান গণতন্ত্রের দিনে 
শ্রেণী ছাত্রগণকেই তাহাদের মণিটর ও সহকারী মণিটর নিরাচন করিতে দেওয়া 
উচিত । কিন্তু কোন অনুপযুক্ত বা মন্দ চরিত্রের ছাত্র মণিটর ব। সহকারী মণিটর 
নির্বাচিত হইলে শ্রেণীশাসনের কিছুমাত্র সাভাষ্য না হইয়া বরং তাহাতে বাধার 
স্থষ্টি হইতে পারে । তাই তাহাদের নিবচিন প্রধান শিক্ষকের অন্মোদন-সাপেক্ষ 
হওয়া বিধের। প্রয়োজন ভইলে মণিটরকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও 
হেডমাষ্টাবের হাতে রাখিতে হইবে । তবে প্রধান শিক্ষক সহজে তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত ও চবিত্রবান্‌ ছাত্র মণিটর ও 
সহকারী মণিটর নির্বাচিত হয় তাহার চেষ্টা করিভে পারেন। মণিটর 
নির্বাচনের পুর্বে হেড্মাষ্টার বা! শ্রেণীশিক্ষক মণিটরের দারিত্র ও কতব্য বর্ণনা 
করিয়া এবং কিরূপ ছাত্র মণিটর পদের উপযুক্ত সেই সঙ্গন্ধে শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
উপদেশ দিয়! ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মনোমত ছাত্রকে মণিটর নির্বাচিত 
করাইতে পারেন। এমনকি কোন ছাত্রকে তিনি মণিটর পদের উপযুক্ত মনে 
করেন তাহা ২১ জন ভালছাত্রকে বিশ্বাস করিয়! বলিয়া! তাহাদের দ্বার! শ্রেণীর 
অন্ত ছাত্রের মত প্রভাবিত করিতেও পারেন । 

মণিটরের কর্তব্য__ 

মনিটরকে একদিকে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, অন্য দিকে ছাত্রের 
প্রতিনিধি রূপে কাজ করিতে হয় । শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, তাহাকে 
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শ্রেণীতে শৃঙ্খল! বজায় রাখার কাজে সাহায্য করিতে হইবে, শিক্ষকের অন্থুপ- 
স্থিতিতে শ্রেণীতে যেন কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খল! না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, শ্রেণীর কোন ছাত্র যেন অন্য কোন ছাত্রের প্রতি অন্যায় 
ব্যবহার না করে বা শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে ষেন কোন দলাদলির সৃষ্টি না হয় 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; শ্রেণীর ছাত্রগণ বিগ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সদ! শিক্ষকের 
নির্দেশমত কাজ করিবার জন্য প্রবর্তিত করিতে হইবে | ইহাছাড়া কেহ যেন 
শ্রেণীর কোন আসবাব পত্র নষ্ট না করে তাহার প্রতিও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। কিন্তু শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সময়ে কিছুণাত্র 
কর্তত্বের ভাব না দেখাইয়া তাহাকে ছাত্রদের হিতাকাজ্ষী বন্ধু ও নেতা 
ভাবেই কাজ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
দ্বারা পরিচালিত হইবে । উহাছাড়া শিক্ষকের ম্যায় মণিটরকেও কোনরূপ 
পক্ষপাতিতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। 

অপরদিকে ছাত্রদের প্রতিনিধিহিসাবে মণিটরকে শ্রেণীর অভাব অভিযোগ 
অেণী-শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে জানাইতে হইবে ; শ্রেণীর কোন আসবাব 
পত্রের অভাব হইলে প্রধান শিক্ষককে বলিয়া তাহা পুরণ করার চেষ্টা করিতে 
হইবে ; শ্রেণীর সম্মান রক্ষার জন্য ও শ্রেণীর স্যাঘা অধিকার অক্ষু্ন রাখার জন্য 
সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে । বস্ততঃ ছাত্রদের প্রতিনিধিহিসাবে শ্রেণীর স্বার্থ 
রক্ষার জন্ত মণিটর সবদ! চেষ্টিত থাকিলেই শ্রেণীর ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে । 

মণিটরদের সভা 

শিক্ষকদের সভার ন্ায় প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে মণিটরদেরও একটা সভা থাকা 
দরকার । প্রধান শিক্ষকই ইহার সভাপতি হইবেন। প্রত্যেক বৎসর সকল 
শেণীর মণিটর ও সহকারী মণিটর নির্বাচিত হওয়ার পরই মণিটরদের প্রথম 
সভ1! আহ্বান করিতে হইবে । এই সভায় প্রধান শিক্ষক মণিটরগণকে 
তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দ্িবেন। তাহার পর প্রত্যেক 
মাসে একবার মণিটরদের সভা আহবান করা উচিত। এই সভায় প্রথমে 
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মণিটরগণ তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের কাজ, ব্যবহার, অভাব অস্থবিধা। 
প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলে তাহা! বর্ণনা করিবে এবং প্রধান 
শিক্ষক সমস্ত মণিটরের বক্তব্য শুনিয়া প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন। ইহাছাড়া 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মপো উশৃঙ্খলা বা কোন দুর্ীতির প্রাহুভাব হইতে দেখিলে 
মণিটরদের তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ও তাহ] দূর করিবার চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দিতে পারেন বস্তৃতঃ মনিটরগণকে বিদ্যালয় পরিচালনা কার্ষে শিক্ষকের 
সহকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবহার করিলে এবং তাহাদিগকে সেভাবে কাঁজ 
করিবার জন্ত উৎসাহ দিলে তাহাদের দ্বারাই বিছ্ভালয়ের ছাত্রগণকে সহজে 
ঠিকপথে পরিচালিত করা যায় । 

মণিটর ছাড়া বিদ্যালয়ে আরও অনেক ছাত্র কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। 
যথা_-খেলার ব্যবস্থার জন্ত কেপটেইন নিযুক্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে সাহিত্য 
সভ1, স্বেচ্ছাসেবকসংঘ, ব্রতচারীসংঘ, স্কাউট সংঘ, দরিদ্র সাহায্য-ভাগগার, 
আমোদ-প্রমোদসংঘ ( 55707905192) ) ও স্কুল মেগাজিন প্রভৃতি প্রত্যেকটির 
জন্যও একজন বা দুইজন ছাত্রকর্মসচিব নিষুক্ত করিতে হয়। ইহাছাড়া 
কতকগুলি ছাত্রের উপর বিগ্ভালয়ের পরিষ্কার পরিছন্রতা রক্ষা, স্কল বাগানের 
উন্নতি সাধন, জলখাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের ভার দেওয়া যার । বর্তমান 
সময়ে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবনের সমস্তকাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর! 
হইতেছে । তাহার জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে পোষ্ট অফিস্, সমবায় ভাগার, 
শিল্পাগার, মুজ্জাযন্্ প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা! হইলে তাহাদের 
পরিচালনার জন্যও অনেক ছাত্র কর্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয় । 
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বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একট ভাল পুস্তকাগার থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
ইহাকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলা যায়। কারণ কেবল শ্রেণীপাঠা পুস্তক 
পড়িয়া বা শিক্ষক প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ 
হইতে পারেনা । তাহার জ্ঞান বিস্তারের জন্য সেই বিষয়ে আরও পুস্তক পাঠ 
করা দরকার। বস্তৃতঃ স্কুল কলেজে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান হইতে সেই 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ স্থষ্টির প্রয়োজনীরতাই বেশী। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তিরও স্ৃযোগ দেওয়! আবশ্তক । বিদ্যালয়ে 
ভাল পুস্তকাগার থাকিলেই ছাবত্রগণ তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণ। তৃথ্চির স্থযোগ পাইতে 
পারে। স্কুল কলেজে পড়িবার সময়ে পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানার্জনের 
অভ্যাস হইলেই ছাত্রগণ পাঠা জীবনের পরেও স্বচেষ্টায় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়াদ 
পাইতে পারে । অপর দ্দিকে শিক্ষকদের জন্ঠও পুস্তকাগারের প্রয়োজনীয়তা 
কম নহে । কেবল পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া কোন শিক্ষকই ভাল পাঠ দিতে পারেন 
ন1। পাঠা জীবনে তাহার! কোন কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই পরে যে সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আর কোন বই পড়িবার প্রয়োজন নাই 
তাহ1 নহে । ইা স্মরণ রাখ! দরকার যে জ্ঞান-শ্রোত কখনও নিশ্চল থাকে না। 
আজ যাহা কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কিছুকাল পরে 
তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে এবং নৃতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে 
পারে। জ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়! না চলিলে শিক্ষকগণ 
জ্ঞানক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়। যাইবেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কর্তবা সম্পাদন 
করিতে অসমর্থ হইবেন । তাই প্রকৃত শিক্ষককে আজীবন ছাত্র থাকিতে হয়। 
বিদ্যালয়ে ভাল পুম্তকাগার থাকিলেই শিক্ষকগণ পুর্বলন্ধ জ্ঞান-স্থৃতি জাগাইবার 
ও নৃতন নৃতন জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাইতে পারেন। 
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পুস্তক নির্বাচন-_ 


পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন একটা কঠিন কাজ। কারণ বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানসিক স্তরের ছাত্র থাকে এবং বিভিন্ন পরিমাণ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকও থাকেন। ভাল স্কুল লাইব্রেরীতে এই সমস্ত স্তরের 
ছাত্র ও শিক্ষকের পাঠোপযোগী পুস্তক রাখিতে হয়। একদিকে ইহাতে সকল 
বিষয়ের শিশুপাঠ্য ও যুবক-পাঁঠ্য পুস্তক রাখিতে হইবে, অপরদিকে শিক্ষকগণের 
জন্য বিভিন্ন বিষয়ের চ২০61-615০6 পুস্তক রাখিতে হইবে। ইহা] স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে খুব সতর্কতার সহিত শিশু বাঁ অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য পুস্তক 
নির্বাচন করিতে হয়। স্কুল পুস্তকাগারে একটি ছুর্নাতিযূলক পুস্তক থাকিলে 
তাহার প্রভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী কুপথে পরিচালিত হইতে পারে। 
1২০:2167১০ পুস্তক নিবাচনও কম কঠিন নহে । কারণ তাহাদের সংখ্যা ও 
মূল্য এত বেশী যে ন| দেখিয়া! কোন [.6161১০০ পুস্তক নির্বাচন করা যায় না। 
যে সকল শিক্ষক ষে যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক 
নিবাচন করিতে দেওয়া ভাল। তীহারা বে যে পুস্তক পছন্দ করেন তাহ। লিখিয়া 
দেওয়ার জন্য একটা খাতা রাখা উচিত। তাহ] দেখিরা বিষয়-শিক্ষকগণ নিজ 
নিজ বিষয়ের পুস্তকের তালিকা প্রস্তত করিতে পারেন । এই সমস্ত তালিকা 
দেখিয়া গ্রধান শিক্ষকই শেষ নির্বাচন করিবেন । 

পুস্তকাগার পরিচালক কর্মচারী ([19:2187 ) 

পুন্তকাগার পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে কোন স্বতন্ত্র কর্মচারী বা লাইত্রেরিয়ান্‌ 
থাকেনা । সাধারণতঃ একজন শিক্ষকের উপর লাইব্রেরী পরিচালনার ভার 
দেওয়া হয় । কিন্ত একজন শিক্ষকের পক্ষে এই বোঝা খুব ভারী হয়। তাহার 
বোঝা হাল্কা করিবার জন্য ২টা ব্যবস্থা করা যায়। প্রথমতঃ লাইত্রেরীর বিভিন্ন 
বিষয়-শাখা পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষকের উপর দেওয়া যায়। ইহাতে 
এই সুবিধা হয় যে বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয় সন্বন্ধীয় পুস্তক ব্যবহারের অধিকতর 
সুযোগ পান এবং ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া তাহার শাখার উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি পুস্তক শ্রেণী কামড়ায় 
একটা আলমারীতে রাখ! যাইতে পারে । উচ্চ শ্রেণীতে মণিটর বা অন্য কোন 
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ছাত্রের উপর এই শ্রেণী লাইব্রেরীর বই ধাঁর দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে। 
নিম্ন শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষককেই ইহার ভার লইতে হয়। ইহাতে আরও স্থবিধ] 
এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী পুস্তক বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়াষায় এবং 
ছাত্রের! পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্ত অধিকতর উৎসাহিত হয়। একমাস 
ব1 ছুইমাস পর পর শ্রেণী লাইব্রেরীর বইগুলি পাণ্টাইয়া দিতে হয়। পুস্তকাগারের 
জন্য নিম্ন লিখিত খাঁতাপত্র রাখিতে হয়। যথা, 

(১) পুস্তক জমা বই (96০০7২০6156 )। 

(২) শ্রেণীবিভাগ যুক্ত পুস্তক-তালিক। বই (019551950 080৪8109206) 

(৩) শ্রেণী লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিক1 বই। উহ! শ্রেণী-বিভাগযুক্ত 
হওয়ার প্রয়োজন নাই । 

(৪) শিক্ষককে পুস্তক ধার দেওয়ার বই ([22০1)615 [90] [5906 
[২961506] ) | 

(৫) ছাত্রদের পুস্তক ধার দেওয়ার বই €905021)05” 30901. [3506 
ঢ২25152] )। 

(৬) পুস্তকাগারের জমা খরচ বই (4১ ০০০156 3০0০1 )। 


পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্য উ€সাহদান 


অনেক বিদ্যালয়ের বহু আলমারী পুর্ণ ভাল ভাল পুস্তক থাকিলেও তাহাদের 
যথেষ্ট ব্যবহার হয় না1। ছাত্র ও শিক্ষকগণ পুস্তকাগারের যথেষ্ট পুস্তক পাঠ না 
করিলে পুস্তকাগারের কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্রদিগকে পুস্তকাগারের পুস্তক 
পড়িতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
যথা, 

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২।১ ঘন্টা পুস্তকাগারে গিয় 
পুস্তক পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট কর! যাইতে পারে । 

(২) প্রত্যেক বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয় সম্বন্ধে কি কি পুস্তক পড় উচিত 
সে সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে পারেন । তিনি পাঠ দেওয়ার সময় ভাল ভাল 
_ বইয়ের উল্লেখ করিয়া! তাহা পাঠ করিবার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ জাগাইতে পারেন। 
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(৩) শ্রেণী লাইব্রেরীতে পুস্তক রাখিয়া কোন ছাত্রকে পুস্তক ধার 
দেওয়ার ভার দ্রিলে ছাত্রের! সহজে পুস্তক পাইতে পারে ও অধিকতর সংখ্যক 
পুস্তক পড়িতে উৎসাহিত হয়। 

(৪) পুস্তক বিক্রেতারা তাহাদের পুস্তক তালিকায় বা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের 
যে বর্ণনা দেয় বা পত্রিকায় পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হয় তাহ সংগ্রহ 
করিয়া পুস্তকাগারের টেবলে রাখিলে তাহা পড়িয়া ছাত্রগণ পুস্তকগুলি পড়িতে 
উৎসাহিত হইবে । শিক্ষকগণ নিজেও তাহাতে কোন কোন পুস্তক সম্বন্ধে 
মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে পারেন । 

(৫) অণীত পুন্তকের সংখ্যান্ুযায়ী নম্বর দেওয়। যায়। সবাপেক্ষা বেশী 
পুন্তক পড়ার জন্য কয়েকটি পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা! করা যাইতে পারে । তবে 
উহার জন্য নম্বর বা পুরঞ্কার দিতে হইলে কোন কোন পুস্থক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া 
পুস্তকগুলি প্ররূত পাঠ করিন্বাছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের 
মপ্যে একটা পুস্তক ন1 পড়িয়াও মিথ্যা দাখী করিতেছে প্রমাণিত হইলে সম্পূর্ণ 
নহ্গর বা পুরঙ্গার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
খেল। ও বাায়ামের ব্যবস্থা 


ক্মালের ছাত্রদের খেলা ও ব্যারামের জুবন্দোবস্ত করাও স্কুল পরিচালনার 
এক অতি প্রপ্নোজনীয় অর্গ। বিশেষতঃ খেলা করা বালক-বালিকাদের 
একট] স্বাভাবিক প্রবুত্তি এবং তাহাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যথেষ্ট 
ব্যবহারের স্থযোগ না দিলে ভাঁভাদের শারীবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত ভয়। 

১। খেলার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা । 

শিশুদের পক্ষে খেলাই তাহাদের কর্ম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি । 
বালক বালিকাদের জন্য খেলাই তাহাদের অতিরিক্ত কর্ম শক্তির (98210- 
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93 226116%) ব্যবহারের শ্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক উপায়। যুবক যুবতীদের 
পক্ষে খেল! কঠোর সাংসারিক জীবনে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন । 

(১) স্থাদ্ছ্যরক্ষা ও শারীরিক বিকাশ । শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক 
বিকাশের জন্য খেল। একান্ত প্রয়োজনীয় । জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যে শিশু 
হাত পা নাডিয়া খেলিতে আরম্ত করে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই 
স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন প্রবুত্তি বুদ্ধি পায়, এবং ইহার দ্বারাই তাহার দ্রুত 
শারীরিক বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময়ে শিশু ও বালক বালিকাদের 
পক্ষে খেল1 আর বেশী প্রয়োজনীনন। কেনন। অনেকক্ষণ শ্রেণীকক্ষে মানসিক 
কাজে নিযুক্ত থাকাব পর, মুক্ত বাতাসে যথেষ্ট অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যবস্থা না 
করিলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দূর হয় না। বস্থতঃ কোন প্রকার খেলা 
ব! ব্যায়াম না করিয়া দীর্ঘকাল মানমিক কাছে নিধুক্ত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাঙিয়া 
পড়া আনিবাধ | 

(২) আনন্দ উপভ্োগ-__খেল। ও কাছের মধ্যে পার্থক্য এই যে কোন 
উদ্দেশ্য সাধন বা অভাব দ্র করিবার ভা পোকে কাজ করে, প্রধানতঃ আনন্দ 
পাভের জন্যই লোকে থেলা কবে। ইহার ফলে শারীরিক উন্নতি হইলেও 
ভাভর জন্যই তাভার। খেলা করেন।। স্তরাৎ কোন খেপার বন্দোবস্ত করিবার 
সদরে দেখিতে তউনে ঘে হাহা প্রক্ত আনন্দারক কিনা । 

(৩) নেতৃত্ব ও নিয়ম মানিয়া কাজ করার অভ্যাস গঠন। 
সৈনিকের ন্যায় নেতার আদেশে পরিচালিত হইধার এবং কড়াকড়িভাবে 
নিয়ম মানিঘ্না কাজ করিবার অভ্যাস গগন খেলার বড শিক্ষা এবং ইহ 
হ্াত্রগণকে ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতিলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে এই জন্যই 
বল। হয় ওয়েলিংটন রাগবী বিদ্যালরের খেলার মাঠে ওয়াটালুর যুদ্ধ জয় 
করিয়াছিলেন। সুতরাং পঞ্গ্য রাখিতে হইবে যে ছাত্রগণ কোন নেতার 
অধীনে, নিয়ম মানিয়া খেলিতেছে কিনা তাহ না করিলে তাহারা খেলার 
প্রকৃত উপকার লাভ করিবে না। 

(8) সহযোগিতা, ও প্রতিযেগিত। শিক্ষা । স্বপক্ষীয় খেলোয়ারগণের 
সহিত সহযোগিতা! ন1 করিয়া স্বার্থপর খেল! খেলিলে খেলায় জয়লাভ করাও 
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যায় না, প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভও হয় না। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সহিত 
যথাশক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া না খেলিলে খেলা! আনন্দ জনক হইবেনা, এবং 
তাহার ছ্বারা যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রয়োজনীয় শারীরিক উন্নতি হইবে না 

(৫) খেলোয়ারের প্রকৃত মনোভাব (50097657227 9১10 ) শিক্ষা । 
সর্বোপরি খেলোয়ারের প্রকৃত মনোভাব অর্জনই খেলার সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা। 
খেলায় জয়লাভের যথাঁশক্তি চেষ্টা কর! স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় । কিন্তু 
তাহার জন্য অধীর না হইয়া ও পরাজয়ে হতাশ না হইয়া, প্রতিপক্ষের 
প্রতিবিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এবং জয়লাভের জন্য কোন প্রকার অসছ্ুপায় 
অবলম্বন না করিয়া! খেল করিতে প্রস্তত হওয়াই প্রকৃত খেলোয়ারের মনোভাব । 
ইহার অভাবে খেলার অর্ধেক আনন্দ ও উপশ্কারিতা নষ্ট হয়। ' সুতরাং 
ছাত্রগণ খেলোয়ারের প্রক্ত মনোভাব লইয়া! খেলিতেছে কিন] তাহার প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন । 

(৬) খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার-_পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের জন্য একটি যখেষ্ট বড থেলার মাঠ না থাকিলে এতগুলি ছাত্রের 
জন্য খেলার বন্দোবস্ত করা কঠিন। ইহার অতিরিক্ত একটা ব্যারামাগার 
থাকিলে বর্ধাকালেও খেলার বা ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করার সুবিধা হয়। টানের 
বা খড়ের ছাউনীযুন্ত একট] বড় খোল! ঘর তৈয়ার করিলেই এই উদ্দেশ 
সার্িত হয় এবং ইহাতে বেশী খরচও হয় ন|। 

€৭) ব্যায়াম শিক্ষক-_খেল ও ব্যায়ামের ব্যবস্থার ভার নেওয়ার জন্য 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন । বিশেষতঃ 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম শিক্ষক না! থাকিলে কিছুতেই চলেন] । 
বরং তাহার পক্ষে এক] এতগুলি শ্রেণীর ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের তত্বাবধান 
করা কঠিন হয়। অন্ঠান্ যুবক শিক্ষকদেরও তীহাঁকে এই কার্ধে সাহাধ্য 
করিতে দেও! প্রয়োজন হয়। মধ্য-বাঙ্গল] ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র 
ব্যায়াম শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সেই সকল বিদ্যালয়ে একজন বা 
দুইজন শিক্ষককে ব্যায়াম শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ট্রেইনিং দেওয়া যাইতে 
পারে। 


শিক্ষা ২৪১. 


(৪) কেপটেইন ও এসিষ্টেপ্ট কেপটেইন নিয়োগ-_ 

অন্য শিক্ষকের সাহাধ্য লইয়াও ব্যায়াম শিক্ষক সকল সময় সমস্ত খেলার 
তত্বাবধানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন না । তাহাকে সাহায্য করার জন্ 
ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন কেপটেইন ও একজন এসিষ্টেন্ট কেপটেইন নির্বাচন 
করিতে হয়। বিভিন্ন খেলার জন্য এক এক জন স্বতন্ত্র এসিষ্টেট কেপটেইন 
নির্বাচন করিলে ভাল হয়। কেননা প্রত্যেক খেলার সময় ছাত্রগণকে কাহারও 
নেতৃত্বাধীনে রাখা প্রয়োজন । তাহা! না! হইলে তাহারা নিয়মানুযায়ী খেলে না 
এবং সহজেই পরম্পরের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। 

(৫) খেলা ও ব্যায়াম €951000956155 ) 

খেল! যেরূপ আনন্দদায়ক ব্যায়াম সেরূপ আনন্দদায়ক নহে ; সেইজন্য 
শিশু খেলিতে চাহে, ব্যায়াম করিতে চাহে না। অনেক ছেলে একসঙ্গে 
খেল! করিতে পারে বলিয়াও ইহ1 বেশী আনন্দদায়ক হয়, ব্যায়াম সাধারণতঃ 
ব্যক্তিগতভাবেই করিতে হয়। খেলায় কাহারও নেতৃত্বে চলিতে হয় এবং 
নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে হয় বলিয়া উহা! ব্যায়াম হইতে বেশী 
শিক্ষাপ্রদ। খেলার ন্যায় ব্যায়াম করার সময়ে সহযোগিতার ও দলগত 
প্রতিযোগিতার স্থযোগ পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতাই হইতে পারে। খেলায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
শক্তিরও যথেষ্ট ব্যবহার হয় । ব্যায়ামের দ্বারা সাধারণতঃ কেবল শরীর চর্চাই 
হয়। খেলায় যেরূপ সামাজিকতা শিক্ষা হয় ব্যায়ামের ছার! তাহ হয় না। 
অল্প বয়স্ক বালকবালিকাদের পক্ষে খেলাই বেশী উপযোগী । খেলার একমাত্র 
দোষ এই যে ইহাতে সকল অঙ্গ প্রত্যজের সমান ব্যবহার হয় না; 
কতকগুলি অন্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং অন্য কতকগুলি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আদৌ ব্যবহার না হইতে পারে। সকল অশ্গপ্রত্যঙ্গের 
ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! ব্যায়াম করা! যায় এবং ইহ] দ্বার শরীরের পুর্ণ 
বিকাশ হইতে পারে। খেলা ও ব্যায়ামের মধ্যে ইহাই প্রধান পার্থক্য । 
খেলার এই অভাব পুরণের জন্য অনুপুরূকভাবে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত 


করা প্রয়োজন । কিন্তু অল্প বয়সে কঠিন ব্যায়াম করিলে মাংসপেশগুলি 
১৩ 


২৪২ শিক্ষা 


শক্ত হইয়া যায় এবং শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং 
১৩1১৪ বৎসরের নীচের ছেলের পক্ষে কঠিন ব্যায়াম উপযোগী নহে । তবে 
তাহার সহজ সহজ ড্রিল করিয়া সমস্ত অঙ্গের ব্যবহার করিতে পারে। 
অপর দ্বিকে ১৪।১৫ বৎসরের পর সকল জঅঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় এরূপ 
যথেষ্ট ব্যায়াম করিতে শিক্ষা না দিলে তাহাদের শরীর সুগঠিত হইবে না। 

(৬) বিভিন্ন প্রকারের খেলা ও ব্যায়াম 

বিদেশী খেলাগুলি বেশী ব্যয়সাধ্য বলির কেহ কেহ সেগুলি আমাদের 
বিগ্ভালয়ের প্রচলনের বিরোধী ; বোধ হয় বিদেশী বলিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে 
তাহারা বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। কিন্তু কোন্‌ খেলা বেশী আনন্দদায়ক ও 
শিক্ষাপ্রর্ঘ এবং কোন্‌ খেলার দ্বার! ছাত্রদের বেশী শারীরিক উন্নতি হইতে 
পারে, এই বিষয়গুলি বিবেচন| করিয়াই ছাত্রদের জন্য খেলা নির্বাচন করা উচিত। 
বিদেশী খেলাগুলি একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও সেগুলি বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষা- 
প্র । শিক্ষাক্ষেত্রে কোন জিনিষ বিদেশী বলিয়া পরিত্যাজ্য হওয়া! উচিত নহে, 
শিক্ষাপ্রদর ও উপযোগী হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত। স্থুতরাং আমাদের দেশে 
ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি বিদেশী খেলারও বহুল 
প্রচলন বাঞ্চনীয় ; অপর দ্দিকে দেশীয় অনেক খেলাও বেশ আনন্দদায়ক ও শিক্ষা 
প্র্দ। যথা, হাড়ুড়ূ, দাড়ি বাধ! ইত্যাদি। বিশেষতঃ সেগুলি অল্পব্যয়পাধ্য; স্থতরাং 
আমাদের বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাল ভাল খেলাগুলিরও ব্যবস্থা! করা গ্রয়োজন। 

বালিকাদের জন্য অল্প পরিশ্রমজনক খেলার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। 
বিদেশীয় খেলার মধ্যে বেট্মিংটন ও টেনিস্‌ তাহাদের বিশেষ উপযোগী । 
বর্তমান সময়ে সকল বিষয়ে পুরুষদের সহিত পাল্লা দেওয়ার নেশায় মাতিয়া 
মেয়েরাও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেল! খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু সেগুলি 
তাহাদের বিশেষ উপযোগী নহে। নৃত্যই তাহাদের পক্ষে বেশী উপযোগী 


ও উপকারী । খেল। এবং ব্যায়াম ছুই আকারেই নৃত্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, 
এবং তাহাই মেয়েদের শারীরিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট । 

(৭) দৈনিক খেল! ও ব্যায়ামের ব্যবদ্ছা 

বিছ্ভালয়ের প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে প্রত্যেক দিন কোন না কোন খেলায় 


যোগ দিতে পারে বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। 


শিক্ষা ২৪৩. 


বিগ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলে এবং প্রয়োজনমত খেলার মাঠ না থাকিলে 
এই ব্যবস্থা করা একটা! কঠিন সমস্থ হইয়া দীড়ায়। নিম্নলিখিত উপায়ে সেই 
সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

(ক) বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীকে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ড্রিল 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা যেদিন ড্রিল শিক্ষা করিবে 
তাহারা মেদিন কোন খেলায় যোগ না দিতে পারে । 

খে) ১৪1১৫ বণুসরের উর্ধ বয়স্ক ছাত্রদের কয়েক দলে বিভক্ত করিয়া 
সপ্তাহে ৩ দিন 95100836109 শিক্ষা দ্বেওয়]| যায়। সেই তিন দিন তাহার! 
কোন খেলায় যোগ দিবে না। 

(গর) সাধারণত: ছাত্রগণ পুর্ণ উদ্ভমের সহিত খেলেন! বলিয়া বেশীক্ষণ 
খেলিতে চাহে। তাহাদের এই কু-অভ্যাস সংশোধন করিয়া একটানা খেলিতে 
দিলে তাহারা বেশীক্ষণ খেলিতে পারে না। ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ছাত্রগণ 
২০ মিনিট এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রগণ ৩০ মিনিটকাল পুর্ণ উদ্যমের 
সহিত খেলিলে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। 

(ঘ) অপরাহে তিনটার পর হইতে বিদ্যালয়ে খেল আরম্ভ করা যায়। 
নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণকে ২* মিনিট করিয়া খেলিতে দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩ দল 
ছাত্র এক এক খেলা খেলিতে পারে । একসঙ্গে ২৩টি খেলার ব্যবস্থা করিলেও 
এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫০।২০০ ছাত্রকে খেলার স্থযোগ দেওয়] যায় । 

($) বিগ্যালম্ম ছুটির পর একই সঙ্গে বিভিন্ন খেলা আরম্ত করিয়া স্চ্চ 
শ্রেণীর এক এক দল ছাত্রকে ৩* মিনিট করিয়া খেলিতে দেওয়া যায়। তাহা 
হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে ২ দল বা ৪৪ জন ছাত্র ফুটবল বা হকি খেলিতে পারে; 
২ দল বাঁ ২৪ জন ছাত্র ভলিবল খেলিতে পারে; ২ দল বা প্রায় ২৮ জন ছাত্র 
বাস্কেট বল খেলিতে পারে ; ২ দল বা ৪০ জন ছাত্র হাডুড়ু খেলিতে পারে ; 
এবং ২ দল ব। প্রায় ৪০ জন ছাত্র দাড়িবীধা খেলিতে পারে । এইভাবে মাঠের 
পরিমাণানুযায়ী ও ছাত্রের সংখ্যানুযায়ী এক সঙ্গে অনেক খেলার ব্যবস্থা করিয়া 
প্রায় সকল ছাত্রকে প্রত্যহ কোন না কোন খেলায় যোগদানের স্থযোগ দেওয়া 
যাইতে পারে । 


,২৪৪ শিক্ষা 


চ) এক এক দল ছাত্রকে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া এক এক খেল! খেলিতে 
দিলে প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহে ৩ রকমের খেলা! খেলিতে পারে। নানা খেলা 
খেলিভে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে এক খেলায় যেই সকল 
জক্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় না অন্য খেলায় তাহাদের ব্যবহার 
হুইতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার জন্য যে সকল ছাত্রকে 
তৈয়ার করিতে হইবে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৪1৫ দিন পর্যস্ত একই খেল! 
খেলিতে দিতে হইবে । 

(৮) প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও 51010 

বৎসরের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে ॥ 
ইহা ছাড়া বৎসরে অন্ততঃ একবার ১০:৮5 এর ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ 
উৎসাহের সহিত খেলা ও ব্যায়ামের অংশ গ্রহণ করিবে । 

(৯) হাউসসিষ্টেম (70856 9590200 ). 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার 
বন্দোবস্ত কর! যায়। এই ব্যবস্থার অস্থবিধা এই যে শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
শারীরিক বিকাশ সমান না! হইতে পারে বা সকলে খেলায় সমান পারদর্শী না 
হইতে পারে। সেইজন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কয়েকটি হাউসে 
বিভক্ত করিয়! বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা 
ভাল। প্রত্যেক হাউসের ছাত্রগণকে তাহাদের শারীরিক বিকাশ ও খেলায় 
পারদণিতা৷ অনুযায়ী পুনঃ অনেকগুলি দলে বিভক্ত করিয়৷ বিভিন্ন হাউসের 
অনুরূপ দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায়। এক এক হাউসের 
নামের সহিত এক একজন খ্যাতনামা লোকের নাম যোগ করিলে তাহার 
সদস্যদের মধ্যে বেশী উৎসাহের স্থা্টি হয়। বিদ্যালয়ের নোটাশ বোর্ডের পাশে 
আর একটা বোর্ড স্থাপন করিয়া বিভিন্ন হাউসের মধ্যে বিভিন্ন খেলায় 
প্রতিযোগিতার ফলাফল লিখিয়! রাখিলে, তাহারা নিজ নিজ হাউসের সম্মান 
রক্ষার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রতিযোগিতা! করিবে । 


নবম পরিচ্ছেদ 
ছাত্রাবাস পরিচালনা 


ছাত্রাবাস রাখার সুবিধা 

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত এক একট ছাত্রাবাসও থাক] ভাল । তাহা 
হইলে দূরবর্তী স্থানের ছাত্রগণও ছাত্রাবাসে থাকিয়া সেই বিদ্যালয়ে পড়িতে 
পারে। ছাত্রদের পড়াশুনা তত্বাবধান করিবার অবসর বা যোগ্যতাও অনেক 
অভিভাবকের না থাকিতে পারে । ছাত্রাবাস থাকিলে তাহারা তাহাদের 
অধীনস্থ ছাত্রগণকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের দায়িত্ব শিক্ষকদের 
স্কন্ধে অপসারিত করিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সম্পূর্ণ ভাবে 
শিক্ষকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং তীহারা তাহাদের উপর ২৪ ঘণ্টা! দৃষ্টি 
রাখিতে পারেন। হ্ৃতরাং তাহার! ছাত্রাবাসের ছাত্রগণকে নিজ ইচ্ছামত 
গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রদের সামনে 
আদর্শরূপে ধরিতে পারেন । 

কিন্তু বিভ্ভালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস রাখার যভটা প্রয়োজন তাহার 
দায়িত্ব ততোধিক । বাড়ীতে ছাত্রগণ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থাকে, তাই 
গৃহে অবস্থানের সময়ে তাহারা কুসংসর্গে পড়িবার সম্ভাবনা কম। ছাত্রাবাসের 
বাসিন্দাগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকেনা । তাই তাহাদের পরস্পরের উপর 
পরস্পরের প্রভাব ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, এবং তাহাদিগকে 
মন্দ প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার দায়িত্ব শিক্ষকগণের স্বদ্ধেই স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ 
ছাত্রকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিলে তাহার জন্য অভিভাবকের আর কিছুমাত্র 
দায়িত্ব থাকেনা, তাহাদিগকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
শিক্ষকের উপর আসিয়। পড়ে । সুতরাং স্তুপরিচালনার বন্দোবস্ত করিতে 
না পারিলে বিস্ালয়ের সহিত ছাত্রাবাস না! রাখাই শ্রেয়। 

প্রধান শিক্ষককে ছাজ্জাবাস স্থপরিচালানার দায়িত্বও গ্রহণ করিতে 
হুয়। কিন্ত তিনি ছাত্রাবাসের নিকট বাস না করিলে তাহার নির্দেশ মত 


২৪৬ শিক্ষা 


ছাত্রাবাস পরিচালনার ভার একজন স্পারিন্টেণ্ডেটে ও ১ জন বা বেশী 
সহকারী দ্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর দেওয়া যায়। প্রধান শিক্ষককে খুব 
সতর্কতার সহিত উপযুক্ত শিক্ষকদের মধ্য হইতে স্ুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী 
স্থপারিশ্টেপ্ডেপ্ট নির্বাচন করিতে হইবে। কেননা তাহাদের যোগ্যতা ও 
কর্তব্যপরায়ণতার উপর ছাত্রাবাস স্থপরিচালনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ইহার পর 
প্রধান শিক্ষককে খুব যত্বের সহিত ছাত্রবাস পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 
ছাত্রগণের সমস্ত দিনের কার্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হুইবে। 
সর্বশেষ তাহাকে যত বেশী সম্ভব ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে হইবে এবং 
তাহার নির্দেশ মত কাজ হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। 

ছাত্রাবাসের হ্থপারিন্টেণ্ডে ছাত্রাবাস সুপরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকের 
নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন। তাহাকে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিভাবকের 
সমস্ত দায়িত্ব তাহার স্কন্ধেই স্থাপিত হইয়াছে। স্তরাং ছাত্রদের খাওয়া পড়া, 
চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টা 
তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি বা একজন 
সহকারী স্থপারিপ্টেণ্ডটে সকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদের হাজির! ডাকিবেন। তাহার 
এই গুরুতর দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের উপর তীহাকে পূর্ণ কর্তৃত্বও দিতে 
হইবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে। 

স্থপারিণ্টেণ্ডেপটে ও সহকারী স্থপারিণ্টেত্টেকে সাহায্য করার জন্য 
ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রিফেক্ট নির্বাচন করা যায়। 
ছাত্রাবাসের প্রত্যেক কামড়ায় একজন প্রিফেক্ট থাকা বাঞ্ছনীয় । ছাত্রগণের 
খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার স্থপারিশ্টেপ্ডেটে সহ-স্রপারিণ্টেণ্ডণটে ও ছাত্রদের 
কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটা কমিটির উপর দেওয়া ভাল। 
ইহা ছাড়া ইহার জন্য প্রত্যেক মাসে ছাত্রগণের মধ্য হইতে একজন ব৷ দুইজন 
ম্যানেজার নিযুক্ত করাও প্রয়োজন । তাহারাই জমাখরচের হিসাব 
রাখিবে। কিন্তু টাকা পয়সা স্ুপারিপ্টেণ্ডণ্টের হাতে জম1 থাকিবে এবং 
তাহাকে সময় সময় খরচের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে। ছাত্রাবাসের 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করাও 


শিক্ষা ২৪৭ 


প্রয়োজন । তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং 
প্রয়োজন মত চিকিৎস! করিবেন। স্থপারিণ্টেণ্ডেট, এসিষ্টে্ট স্থপারিণ্টেত্েণটে ও 
চিকিৎসকের বেতন ছাত্রগণের নিকট হইতেই আদায় কর! যাইতে পারে । 

ভাল আলো-বাতাসপুর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানে ছাত্রাবাস নির্যাণ করিতে হয় । 
অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের থাকার ঘর ছোট ছোট কামড়ায় বিভক্ত না হইয়া এক ব। 
কয়েকটি বড় কামরার (100:10160:5 ) আকারে নিমিত হওয়া উচিত । 
ছাত্রগণের বাসের ঘরে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অস্ততঃ ২০ বর্গ ফুট মেঝ থাকা 
প্রয়োজন। ইহাছাড়া স্বতন্ত্র রোগীর কামরা, আপত্তিকর ছাত্রের বাসের 
কামরা ( [২0901705 10: 99£15£90018 06 60955 ০0৫16 ০৮16০0101821916 
০191:90661 ) থাকা আবশ্তক | বড় ছাত্রাবাস হইলে একটা 00101007 
চ২০০10৩ থাকা ভাল । 


দশম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতা 


শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতার অন্ভাবেই আমাদের বালক- 
বালিকাদের শিক্ষা সম্পুর্ণ ফলপ্রসূ হইতেছে না৷। ছাত্রগণ দিবসের 
কয়েক ঘণ্টা মাত্র শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকে, অবশিষ্ট সময় তাহারা অভিভাবকদের 
সহিত অতিবাহিত করে। তাহ] ছাড়া ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকের ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক থাকে, সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্ক থাকে । স্থতরাং ছাত্রের উপর 
অভিভাবকের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু তাহ] নহে, ছাত্রকে অভিভাবক 
শিশুকাল হইতে দেখিয়! আসিতেছেন, তাই ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষক 
হইতে অভিভাবকের জ্ঞান বেশী। এই অবস্থায় অভিভাবকের সহযোগিতা ন। 
পাইলে শিক্ষক ছাত্রকে ঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। ছাত্রের উপর 


২৪৮ শিক্ষা 


শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রভাব যদ্দি সম্পূর্ণ বিপরীত হয় বা তাহারা দি ছাত্রকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ 
হইবে এবং ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইবে। স্থতরাং শিশুকে ঠিকভাবে 
গড়িয়। তুলিতে চাহিলে শিক্ষক ও অভিভাবককে পরম্পরের সহিত আন্তরিক 
সহযোগিতা করিতে হইবে । 

শিক্ষক ও অভিভাবকের মনোভাবের পরিবর্তন 

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে হইলে 
প্রথমে পরস্পরের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে । অনেক 
অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং মাসে মাসে স্ুল-বেতন 
দিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। তাহারা বিদ্যালয়ে কিবূপ 
লেখাপড়া করিতেছে বাকিরূপ ব্যবহার করিতেছে, সারা বৎসর সে সম্বন্ধে কোন 
খোঁজ লইবার প্রয়োজন মনে করেন না। এমন কি ছাত্রের পাঠ অবহেল! বা 
অসন্তোষজনক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানাইলেও তাহারা তাহার 
প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না। শুধু তাহা নহে, কোন কোন ধনী বা 
উচ্চপদস্থ অভিভাবক গরীব শিক্ষককে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং শিশুর 
শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করা বা সহযোগিতা করা তাহাদের 
পদমর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন । এমন কি শিশুর সামনেই তাহারা 
শিক্ষক সন্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য বা সমালোচনা করিতে ইতস্তত করেন না। 
তাহার একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে ক্বাহাদের এই কর্তব্য অবহেল1 বা 
আক্মাভিমানের ফলে শিক্ষক হইতে তাহাদের ছেলে-মেয়েদেরই অধিক ক্ষতি 
হয়। কেনন। ইহাতে ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব নষ্ট হয় এবং তাহার 
পক্ষে তাহাকে ঠিকভাবে গড়িয়া! তোল। অসম্ভব হইয়! পড়ে । 

অপর দিকে কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে ছাত্রদের সহিতই তাহাদের 
সম্পর্ক, অভিভাবকদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহার! 
অভিভাবকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই ছাত্রদিগকে নিজ ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে 
পারেন। তীহারা আরও মনে করেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে তাহারাই বিশেষজ্ঞ, 
অভিভাবকদের সে সম্বন্ধে কিছুই বলার অধিকার নাই। তাহার ভূলিয়া যান 


শিক্ষা ২৪৯ 


যে ছাত্রের উপর তাহাদের হইতে অভিভাবকদের প্রভাব বেশী এবং ছাত্রদের 
ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে শিক্ষক হইতে তাহাদের দায়িত্বও বেশী। স্ৃতরাং তাহাদিগকে 
সম্পুর্ণ উপেক্ষা! করিয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থাঁ করিতে 
পারেন না। 

শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের প্রতি এইক্প বিরুদ্ধ মনো- 
ভাবের পরিবর্তন না! হইলে শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার আশা! 
নুদুর পরাহত। অভিভাবককে মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষাদান একটা জটিল 
৪ কঠিন কাজ এবং সেই কার্ষে সফলতা অর্জনের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 
প্রয়েজন। শিক্ষকের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই শিক্ষকের উপর 
তাহার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছেন। সুতরাং রোগীর জন্য ভাক্তার 
ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে চিকিৎসার স্থযোগ-স্বিধা না দেওয়ার ন্যায় ছেলে 
মেয়েদের শিক্ষাদানের ভার শিক্ষকের উপর দিয়! তাহার সহিত সহযোগিতা না 
করা নিতান্ত নির্বদ্ধিতার কাজ। অপরদিকে শিক্ষককে ও মনে রাখিতে 
হইবে যে অভিভাবকের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন তিনি শিশুকে ঠিকভাবে 
গড়িয়া তুলিতে পারেন ন1। স্থতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমপ্ডিত করিতে হইলে 
শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে এৰং 
শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার কাজে উভয়ে উভয়ের সহিত 
আন্তরিক সহযোগিতা করিতে হইবে । শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের 
আদর্শ ও অভিপ্রায় উভয়কে জানাইতে হইবে, উভয়ে পরামর্শ করিয়া শিশুর 
জীবনের-পথ নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উভয়ে সহযোগিতা করিয়া তাহাকে 
তাহার জীবনের গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে হইবে। 

অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উপায়-__ 

€১) বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনা! সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, 
বিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষক ও অভিভাবকের পরম্পরের প্রতি কর্তব্য ইত্যার্দি 
বর্ণনা করিয়া একটা প্রম্পেক্টাস্‌ (99999০03) ছাপান যাইতে পারে এবং 
প্রত্যেক ছাত্র ভি হইবার সময়ে তাহার অভিভাবককে একটা 7:09928০005 
দেওয়া যাইতে পারে । 


হও শিক্ষা 


(২) অভিভাবকদের সহিত দেখা করিবার জন্ত প্রধান শিক্ষক একটা সময় 
নির্দিষ্ট করিতে পারেন এবং অভিভাবকদের তাহা জানাইয়া দিতে পারেন । শ্রেণী- 
শিক্ষক মাসে অন্ততঃ একবার ছাত্রের গৃহে গিঘ্লা অভিভাবকের সহিত দেখা 
করিতে পারেন এবং ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচন]! করিতে পারেন। 

(৩) সময় সময় অভিভাবকগণকে বিদ্যালয়ে আসিয়! ছাত্রদের কাজ 
দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। 

(৪) বৎসরে অন্ততঃ একবার অভিভাবকদের সন্ভা আহ্বান করা 
একাস্ত আবশ্তক। সেই সভায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। পুরস্কার বিতরণী সভায় অভিভাবকদের 
আহ্বান করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 

(৫) বৎসরে অন্ততঃ ২৩ বার অভিভাবকদের নিকট ছাত্রের পাঠোল্স- 
তির বিবরণ পাঠাইতে হইবে । ইহাতে কেবল পরীক্ষার ফল লেখা থাকিলে 
চলিবে না, ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষক এবং প্রত্যেক 
বিষয় শিক্ষকের মন্তব্য ও প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন । অভিভাবক ইহাতে গৃহে 
শিশুর কাজও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিধিয়া ফেরৎ পাঠাইবেন । 

(৬) যে কোন সময় ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সন্বন্ধে অভিভাবকের 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্ড বা চিঠি ছাপা থাকিতে পারে এবং ষধনই 
প্রয়োজন হয় তাহাতে আবশ্যকীয় বিষয় ও মস্তব্য লিখিয়া তাহা অভিভাবকের 
নিকট পাঠান যাইতে পারে। 

(৭) কোন ছাত্রের কাজ বা! ব্যবহার খুব অসস্তোষজনক হইলে বা কোন 
ছাত্র স্কুলে আসিবার ছলনণ করিয়া স্থলসময় অন্তত্র অতিবাহিত করার প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা 
দিনলিপি (10115 ) রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে । তাহাতে শিক্ষক ও 
অভিভাবক প্রত্যহ বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য 
লিধিয়া দিবেন। অবশ্ঠ খুব ধারাপ ছাত্রের জন্য সাময়িক ভাবেই এই 
ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় এবং তাহার সংশোধন হইলে ইহা বন্ধ করিতে 
হইবে । 
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৫৮) ছাত্রগণের মধ্য দিয়াও শিক্ষক ও অভিভাবকের লহ- 
যোগ্নিতাহইতে পারে । বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ, নিয়ম, ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ইহার ফলে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কাজ ও 
নিয়ম ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত থাকিবেন ও তদনুযায়ী ছাত্রকে চালা ইয়া শিক্ষকদের 
সহিত সহযোগিতা করিতে পাবিবেন। 

অভিভাবকের কর্তব্য :£__ 

শুধু শিক্ষক কর্তব্য করিলে এবং অভিভাবক নিরপেক্ষ ভ্রষ্টা সাজিলে বা 
সমালোচনা করিলে সহযোগিতা হয় না। তাই শিশুর শিক্ষাদান কার্ষে শিক্ষকের 
সহিত সহযোগিতা করার জন্ত অভিভাবকের কি কি করা কর্তব্য তাহাই এস্থলে 
বণিত হইল । 

(১) অভিভাবককে দেখিতে হইবে যে তাহার অধীনস্থ ছাত্র প্রত্যেক 
দিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যায় এবং ঠিক সময়ে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসে। 
কেননা বিদ্ভালয়ে নিয়ম-মত উপস্থিত ন1 থাকার দরুণই অনেক ছেলে সন্তোষ- 
জনক পাঠোন্নতি করিতে অসমর্থ হয় এবং স্কুল সময়ের পুর্বে বা পরে খারাপ 
ছেলের সহিত মিশিয়াই অনেক ছেলে নষ্ট হয়। 

(২) শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্রের জন্ত একটি দৈনিক কার্য 
তালিকা তৈয়ার করিতে পারেন এবং ছাত্রকে কঠোরতার সহিত 
তাহা অনুসরণ করাইতে পারেন । তিনি নিজে বা পরিবারের যে কোন 
লোককে গৃহে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
ছাত্র ক্ষীণমেধা না হইলে বা সে কোন কারণে শ্রেণীর পিছনে পড়িয়া না গেলে 
গৃহ-শিক্ষক রাধিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিনা প্রয়োজনে গৃহ শিক্ষক 
রাধিলে ছাত্রের উপকার না হইয়া! বরং অপকার হয়। কেননা তাহা হইলে 
সে কখনও আত্মচেষ্টায় শিক্ষা করিতে পারে না এবং আত্মচেষ্টা ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষা 
হয় না। 

(৩) ক্কুলের বাহিরে ছাত্র যাহাতে কুসজে ন! পড়ে তাহার প্রতিও 
অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষকগণকে স্কুলের বাহিরেও 
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ছাত্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিলে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী করা 
হয়। অভিভাবকেরই এই কাজ করা উচিত। 

(৪) ছাত্রকে তাহার প্রয়োজন মত পুষ্টিকর ধাগ্য দেওয়াও অভিভাবকের 
একট? প্রধান কর্তব্য । শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বয়সেই ছেলেমেয়ের! 
বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। এই বয্নসেই পুষ্টিকর ধাছ্য না পাইলে শিক্ষকের সর্ব- 
প্রকার যত্ব সত্বেও তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হইবে। 
€ শারীরিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইবে ) 

(৫) আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে অন্ততঃ 
সাধারণ জ্ঞান অজ'ন করাও প্রত্যেক শিক্ষিত অভিভাবকের কর্ভব্য। 
তাহ] হইলে তাহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বা তৈয়ার করার কঠিন 
কাজে শিক্ষকের সহিত ঠিকভাবে সহযোগিতা করিতে পারিবেন । 

(৬) অবসর মত বিগ্ভালয়ে গিয়। ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে খোজ 
কর! এবং তাহাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ 
করাও প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তবা । 

(৭) সর্বশেষ শিক্ষকের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করা এবং 
ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব দুচতর করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করাও 
অভিভাবকের কর্তব্য । ছাত্রের সামনে অভিভাবক শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিলে বা তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের 
ভক্তি থাকিবে ন! ও সে শিক্ষকের উপদেশমত কাজ করিবে না; শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে অভিভাবকের কোন অভিযোগ থাকিলে প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া তিনি তাহার প্রতিকারের চেষ্টাকরিতে পারেন। কিন্ত 
ছাত্রের সামনে শিক্ষকের বিরুদ্ধ সমালোচন। করিয়! ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি 
অশ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন ন1। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বি্ভালয়ের সামাজিক জীবন বা দলগত জীবন 


€ ০011১015966 1116 10 901809091 ) 


যতক্ষণ পর্যস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলে পরস্পরের সহিত স্নেহ-ভক্তি 
ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একসঙ্গে কাজ করিতে, একসঙ্গে আমোদ 
উৎসব করিতে, একসঙ্গে খেলা করিতে, পরস্পরের স্থুখছুঃখের অংশ গ্রহণ 
করিতে, বিশেষতঃ বিগ্ভালয়ের স্বার্থ ও সম্মানকে নিজের স্বার্থ ও সম্মান বলিয়া 
বিবেচনা করিতে শিখেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আদর্শ বিদ্যালয় বলা যায় না। 
বস্ততঃ প্রকৃত বিদ্যালয় একট! দ্বিতীয় পরিবারে পরিণত হয়» শিক্ষক শিক্ষযিত্রী 
গণকে ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিতে হয়, এবং ছাত্রগণকে 
পরস্পরকে বড় বা ছোট ভাইয়ের মত দেখিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল- 
জীবনটাকে আনন্দদায়ক করিবারও চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের জন্য 
ছাত্র-শিক্ষক সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহ! 
হইলেই তাহাদের দলগত জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। 

এইরূপ মনোভাব জাগাইবার জন্য নিন্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা' 
যায় ৪ 

(১) পুর্ব বর্ণনান্যায়ী দলগত প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রগণকে লইয়া 
কতকগুলি [7০৪০ গঠন করিলে এইরূপ দলগত মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। 

(২) সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মিলিত হইয়া! কতকগুলি কাজ 
করিতে দিলেও দলগত মনোবৃত্তি জাগে । যথা 

(ক) ক্ষুলের প্রারভ্তে ও শেষে প্রার্থনার জন্য সকল ছাত্রের 
একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা । 

€খ) দলবদ্ধ সঙ্গীত বা আবৃত্তি (74255-9170£176 ) 

প্রত্যেকদিন সমস্ত ছাত্র একত্রিত হইয়া সমস্বরে ধর্ম, নীতি বা দেশপ্রেম 
সম্বন্ধীয় কোন গান করিতে পারে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। 
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(গে) দলবদ্ধ নৃত্য। ব্রতচারী নৃত্যের ন্যায় দলবদ্ধ নৃত্যের ব্যবস্থা 
হইতে পারে। 

€ঘ) দলবদ্ধ ব্যায়াম (2:1555-101111 )। সমস্ত ছাত্র খেলার মাঠে 
সমবেত হইয়া একসঙ্গে [0111] বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে। 

€(ঙ) পতাকা অভিনন্দন । সকল ছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যালয়ের 
পতাকা ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখইতে পারে । 

(৩) বি্যালয়ের সকল ছাত্রকে এক প্রকার পোষাক (018০05 ) 
ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে 
অন্ততঃ সকল ছাত্রকে কোন প্রকার পরিচয়-চি্ৰ (998৭০) ব্যবহার 
করিতে দেওয়া যাইতে পারে । এমন কি শিক্ষকেরাও বিদ্যালয়ের কোন 
পরিচয় চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন । 

(৪) বৎসরের বিভিন্ন ভাগে বিভিক্পন উৎসবের ব্যবস্থা করিলেও 
বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন পুষ্ট হয়। যথাঁ_ 

(ক) প্রত্যেক বৎসর বিগ্যালয় স্থাপনের দিন সমারোহপুর্ণ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। 

€খ) পুরস্কারবিতরণী সভা আহবান এবং সমারোহের সহিত বৎসরে 
একবার পুরাতন ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া মিলনোৎসবের ব্যবস্থা করা াইতে 
পারে। ্‌ 

(গণ) মধ্যে মধ্যে সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা করা যায়। সেই উপলক্ষে 
সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির আয়ে।জন হইতে পারে। 

(৫) সেবাসংঘ ও দরিদ্র সাহায্য ভাগার স্থাপন। আমোদ 
উৎসবে সকলের অংশ গ্রহণ কর! যেমন দলগত জীবনের অল, সেরূপ পরস্পরের 
প্রতি সহানুভূতি জাগরিত করিয়া বিপদে আপদে পরস্পরের সাহায্য করিতে 
এবং পরস্পরের অভাব পুরণের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিলেও বিদ্যালয়ের ছাত্র- 
শিক্ষকদের মধ্যে হৃদয় বন্ধন স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় সেবা-সজ্ঘ ও দরিদ্র 
সাহায্য ভাণ্ডার গঠন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণকে এই স্থযোগ 
দেওয়া যায়। 
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(৬) অন্য বিদ্যালয়ের সহিত নান! বিষয়ের প্রতিযোগিভার 
ব্যবস্থা । এক বিদ্ভালয়ের ছাত্রগণ ষখন অন্য বি্ভালয়ের ছাত্রের সহিত কোন 
প্রতিযোগিতামূলক খেলা (002290612 1409.0০1)65 ) খেলে, তখন 
বিষ্ভালয়ে প্রত্যেক ছাত্র তাহার বিদ্যালয়ের খেলোয়ার দলের সহিত মম্পূর্ণ এক 
বলিয়া অনুভব করে। সেরূপ আমোদ উৎসব, সেবা, পরীক্ষায় কৃতকার্ধতা 
প্রভৃতি বিষয়েও অন্য বিগ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার ত্যত্টি করিতে পারিলে 
বিদ্যালয়ের ছানত্রগণের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তি জাগরিত হয়। 

(+) শিক্ষক ছাত্রের সামনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ 
স্থাপন এবং তাহার জন্য সকলকে গৌরব অন্থভব করিতে শিক্ষা-দান। 
বিদ্যালয়ের যাহ। কিছু গৌরবের বিষয় আছে তাহা শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে 
স্থাপন করিতে হইবে । যথা,_যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়! বৃত্তি, বা পুরস্কার লাভ কয়িয়াছে এবং যে সকল পুর্বতন 
ছাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদের তালিকা বিদ্যালয়ের সভাঘরের 
দেওয়ালে বা বোর্ডে লিখিয়া! দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের পূর্বতন 
ছাত্রের মধ্যে ধাহারা নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশম্বী ও সম্মানারহ 
হইয়াছেন তাহাদের ছবিও সভাগৃহের দেওয়ালে সাজাইয়! রাখা যাইতে পারে। 
ইহাছাড়া একট] বোর্ডে খেলা, ব্রতচারী, স্কাউট্‌ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাফল্যের বিবরণ লিখিয়া৷ দেওয়া যাইতে পারে। 

অপর দিকে যখনই স্থষোগ পাওয়! যায় বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের 
সামনে ধরিতে হইবে এবং বিদ্ভালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে 
সকলকে উৎসাহ দ্দিতে হইবে । ছাত্রগণকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে 
যে তাহার! যেন তাহাদের বাক্যে, কার্ষে ও ব্যবহারের দ্বারা বিদ্যালয়ের উচ্চ 
আদর্শ ও সম্মান অক্ষুপ্ন রাখে । “এইরূপ কথা, কাজ বা ব্যবহার অমুক স্কুলের 
ছাত্রের উপযুক্ত নহে” এই কথা৷ বলিয়াই তাহাদিগকে সাবধান করা যাইতে 
পারে। কেহ বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মান হানিকর কোন কার্য করিলে তাহাকে 
কিছু সময়ের জন্য বিগ্ভালয়ের পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করাও যাইতে পারে । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সুশাসন 


€ 10150110117) ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


সুশাসন কাহাকে বলে। 

নুশাসনের অর্থ জীবনহীন শান্তি নহে। সুতরাং শাস্তির ভয়ে 
ছাত্রগণকে চুপচাপ রাখিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা কর] হয় না। 
দেশে শাস্তি-শঙ্খল] রক্ষা! করা এবং বিদ্যালয়ে স্থশাসন বজায় রাখা এক কথ! 
নহে। ইহা শান্তি-ভয় প্রস্থত আজ্ঞান্গবত্িতাও নহে এবং সকল সময় 
নিষেধাত্বকও নহে। বিদ্যালয়ে যে অবস্থা বা আবহাওয়ার কৃষ্টি 
হইলে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় ও তৎপরতার সহিত শিক্ষকের আদেশ 
পালন করিতে ও তীহার উপদেশমত কাজ করিতে প্রস্তুত হয়, 
নিজেদের উচ্ছল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরস্পরের সহিত সংবত ও 
স্যাষ্য ব্যবহার করিতে শিখে, আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রূত হয়, 
এবং সর্বোপরি স্বেচ্ছায় ও সতর্কতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম 
ব্যবস্থা! মানিয়৷ চলিতে অভ্যন্থ হয়, তাহাকেই বিদ্যালয়ের সুশাসন 
বলে। সংক্ষেপে ইস্াকে নিয়মানুবতিত্তা বল! যায়। কারণ ছাত্র ও 
শিক্ষক সকলে নিয়মাঙ্গবর্তী হইলেই বিদ্যালয়ে পুর্ব-বধিত অবস্থা বা 
আবহাওয়ার হুষ্টি হইবে এবং তাহার ফলে ছাত্রের শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী 
হইবে, পরস্পরের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে ও আগ্রহের সহিত 
জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে। 

বিদ্যালয়ে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা-_বিদ্ঠালয়ে অনেক ছাত্র এক 


সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে। তাহারা ষদি ঠিকভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার ন 
১৭__ 
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করে এবং কাহারও নির্দেশমত বা কোন নিয়মান্থ্যায়ী কাজ না করে তবে 
বিদ্যালয়ে শাস্তি-শৃঙ্খল1 থাকিবে না। এমন কি বিশেষ কোন মন্দ কার্য না 
করিয়াও তাহারা ঘি এক একজন এক এক ভাবে চলে তাহ] হইলেও ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে। বিগ্যালয়ে সবশাসনের অভাব হইলে শিক্ষক সফলতার 
সহিত পাঠ দিতে পারিবেন না, ছাত্র পাঠে মনোযোগ দিতে পারিবে না, 
বিদ্যালম্ব পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে 
সহযোগিতা হইবে না, ছাত্রগণ শিক্ষকদের নির্দেশ মত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে না, যাহার যখন যাহ] খুসী সে তখন তাহা করিবে এবং ফলে 
সমস্ত বিদ্যালয়ে একটা হট্টগোলের স্থষ্টি হইষে। সুতরাং বিদ্যালয়ে সুশাসন 
বজায় না থাকিলে ,বিদ্যালয় নুপরিচালন! বা বিদ্যালয়ে স্ুশিক্ষাদান 
কিছুতেই অস্ভব হইবে না। 

অপরদিকে শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও সুশাসনের প্রয়োজন কম 
নহে। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল 
তাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল এবং তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও নাই । সুতরাং 
তাহাকে শিক্ষকের নির্দেশমত বা বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চলিতে বাধ্য না 
করিলে সে ঠিকভাবে চলিতে ও ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইবে না এবং তাহার 
চরিত্র গঠিত হইবে ন।। 

ইহু। ছাড়া সঙ্ঘবন্ধ চেষ্টা ভিন্ন কোন বড় কাজ কর! সম্ভব নহে। 
কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাঁজ করিতে হইলে সকলকে কাহারও নেতৃত্বাধীনে চলিতে 
হয়, সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য 
করিতে হয়। সকলের স্মরণ রাখ। উচিত যে প্রথমে আদেশ পালন করিতে ন! 
শিখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা লাভ করা যায় না। সুতরাং বাল্য জীবনে 
নিয়মানুগামিতা শিক্ষা না হইলে, ছাত্রগণ ভষিষ্যৎ জীবনে কাহারও 
নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না। বস্ততঃ 
একঘাত্র স্থশীসনের অভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উপযুক্ততা থাক] সত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার 
অভাবে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জাতীয় জীবনের 
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এই অভাব পুরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে 
আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সুশাসন প্রতিষ্টা করিতে হইবে এবং বাল্যকাল 
হইতেই ছাব্রগণকে নিয়মান্থবর্তীত1 শিক্ষা দিতে হইবে । 

বিদ্যালয় শাসন জন্ধন্ধে প্রাচীন ও বঞম।ন ধারণ! £-_ 

প্রচীনকালে বিদ্যালয় সমুহে দলন-নীতির প্রচলন ছিল। বেত্রই 
বিদ্যালয় শাসনের প্রধান যন্্ ছিল এবং তাহা মুক্ত হস্তে ব্যবহার করা হইত । 
প্রবাদ ছিল যে “বেত্রের ব্যবহারে কার্পণ্য করিলে শিশুকে নষ্ট করা হয়।” 
€ 9916 01০ 1090. 210. 5011 0১০ ০110), “ছাত্রের কান তাহার পিঠের 
উপর, তাহার পৃষ্ঠে ঘা না দিলে সে শুনে না (& 005 287: 15 02 1015 
09015 172 0095 18061156217 16 1015 09010151000 60001760 ) 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইউরোপে বিদ্যালয়ের এই দমননীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষকগণ শিশুকে অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং বেত্রের 
ব্যবহার না করিয়া অন্ত উপায়ে শিশুকে পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া 
পড়েন। তখন ছাত্রের উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্ত্বের প্রভাব বিস্তার 
করিয়া! এবং বিদ্যালয়ে অনুকুল অবস্থার স্টি করিয়াই ছাত্রকে 
নিয়মানুবতাঁ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অবশ্ঠ বিদ্যালয় হইতে বেত্রকে 
একেবারে বিদীর দেওয়া হয় না, কিন্ত ইহার ব্যবহার ষতদূর সম্ভব কম করিবার 
চেষ্টা হয়। ইংলণ্ডে 2885 বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার [01. £7)0]ণ এই 
মতবাদীদের আদর্শ ছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সুশাসন সম্বন্ধে এই 
নীতিই প্রচলিত আছে । 

কিন্ত কোন কোন শিক্ষাবিদ এই বিষয়ে আরও উদার মত পোষণ করেন। 
তাহারা শিশুকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী । তাহাদের মতে 
যতক্ষণ পর্ধবস্ত ছাত্র অন্ত কাহারও কাজে বাধ! দেয় না বা কাহারও 
অনিষ্ঠ করেনা, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। 
তাহারা শারীরিক শাস্ডিদানের সম্পূর্ণ বিরোধী, এমন কি ছাত্রের উপর 
শিক্ষকের বেশী প্রভাব বিস্তার করাও অন্যায় মনে করেন। টা, 108০1001717 ও 
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[07. 7107505550:16 এই দলের অগ্রণী । কিন্তু ইহা হ্বীকার করিতে হইবে 
যে এখনও এই মত শিক্ষক সমাজে গৃহীত হয় নাই। তাহারা মনে করেন 
যে আমাদের শিশুগণ এখনও সেরূপ স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্য 
হয় নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


(১) বিদ্যালয় পরিচালনার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সুব্যবস্ত। 

বিদ্যালয়ে স্থুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিদ্যালয় স্থপরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ছাত্রগণ যখন দেখে যে প্রত্যেক শিক্ষককে স্থুনিিষ্ট 
নিয়মান্ত্যায়ী নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়, তখন তাহারাও ম্বভাবতঃই 
নিয়মান্থ্যায়ী তাহাদের কর্তব্য সাধনে রত হয়। তাহ1 ছাড়া তাহারা বুঝিতে 
পারে ষে, প্রধান শিক্ষক ও এতজন সহকারী শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি এড়াইয়! 
তাহার! কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারে না। অপরদিকে বিদ্যালয়ে 
স্থুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে, বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে 
না। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ছাত্রকে শাসনের জন্যই অন্য উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে। ম্ত্তরাং বিদ্যালয় সুপরিচালন। ও বিদ্যালয়ে অুশিম্ষন 
দানের সহিত বিদ্যালয় সুশাসনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইলে এবং তথায় স্ুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলেই বিদ্যালয়ে 
স্থশাসনের অন্থকুল আবহাওয়ার স্টি হয়। যে বিদ্যালয়ে সুশাসনের বিশেষ 
অভাব পরিলক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সে বিদ্যালয় 
সুপরিচালিত নহে এবং তথায় স্থশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় নাই। 
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(২) শ্শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন ক্ষমতা পূর্বেই বলা হইয়াছে 
স্থপরিচালিত হইলে এবং বিদ্যালয়ে স্থৃশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে সুশাসনের 
অনুকূল অবস্থার স্য্টি হয়। কিন্তু শিক্ষকগণের, বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকের, 
উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতা৷ না থাকিলে অনুকুল অবস্থায়ও বিদ্যালয়ে স্থশাসন 
না হইতে পারে। কেননা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতার অভাব হইলে 
ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হইতে নিবৃত্ত বা শিক্ষকের নির্দেশমত 
জ্ঞানার্জনে রত না হইতে পারে। স্থতরাং শিক্ষকগণের বিশেষত; প্রধান 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা না থাকিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন 
রক্ষিত হইতে পারে না । 

স্থশাসকের গুণাবলী হুশাদক হইতে হইলে শিক্ষকের যথেষ্ট 
ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চব্যক্তিত্ব থাকিতে হইবে। তাহাকে ইতস্ততঃ ভাব 
পরিহার করিতে হইবে । তাহার তৎপরতার সহিত বিচার ও সিদ্ধান্ত 
করিবার এবং দৃঢ়তার সহিত আদেশ দানের ও তদন্নুষায়ী কাজ করাইবার 
ক্ষমতা থাকিতে হইবে । 

কিন্ত তাহার নিজের তুল স্বীকার করিবার সাহসও থাকিতে হইবে, তাহাতে 
তাহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিবে না, বরং বাড়িবে। তাহার যথেষ্ট 
কর্মকৌশল (8০6) থাকিতে হইবে । তৎপরতার সহিত সমস্তদিক বিচার 
করিয়! এবং প্রত্যেক কাজের ভাবী ফল চিন্তা করিয়া তাহাকে উপযুক্ত কর্মপন্থা 
নিরূপণ করিতে হইবে । তাহাকে ন্তায়পরায়ণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্ত হইতে 
হইবে এবং নিজে কঠোরতার সহিত নিয়মানুবর্তা হইতে হইবে। তাহা 
ন1 হইলে ছাত্রগণ তাহার সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা অন্তরের সহিত মানিয়া লইবে না 
এবং অস্তরের সহিত তাহার আদেশমত কাজ করিবেনা। তাহাকে খুব সংযত 
ও সহিষ্ণু হইতে হইবে । তাহার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি 
ছাত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন নাঁ। তীহার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
আছে এবং তিনি ছাব্রগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন বলিয়া তাহার 
আত্মবিশ্বাস থাকিতে হইবে । কিন্তু তাহাকে নিরর্থক ক্ষমতা! প্রদর্শন না করিয়া 
শাসন করিতে জানিতে হইবে । ছাত্রদের সহিত তাহার ব্যবহার সর্বদা! সৌজন্য 


২৬২ শিক্ষা 


ও -পুর্ণ হইবে ; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহাকে বজ্বের মত কঠোরও 
হইতে হইবে। ছাত্রদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ও তাহাদের প্রতি গুঁদাসীন্ত 
ব! হেয়জ্ঞান উভয়ই তাহাকে যত্বের সহিত পরিহার করিতে হইবে । কখন 
তাহাদের সহিত ব্যঙ্গ বাহাস্যে যোগ দিবেন এবং কখন তাহা দমন করিবেন 
তাহা তাহাকে জানিতে হইবে । এক কথায় বলিতে গেলে ছাত্রের গহিত, 
শিক্ষক এরূপ ব্যবহার করিবেন যাহাতে তাহাদের মনে তীহার প্রতি 
যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার ভাব জাগ্গে; তাহার অসস্তোষসুচক 
ভ্রকুটিই যেন তাহারা সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি এবং তাহার অনুযোদন-স্চক 
মৃদুহাস্তই যেন তাহারা সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া মনে করে। 

(৩) নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়ম পালন ছাত্রগ্ণকে নিয়মানুবর্তা 
করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
তাহাদিগকে নিয়মান্থবতীতা শিক্ষা দেওয়ার পুর্বে তাহাদের পরিচালনার 
জন্য সুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রণয়ণ করিতে হুইবে এবং সেগুলি 
তাহাদিগকে পরিষ্কার ভাবে জানাইক্া দিতে হুইবে। নিয়মগুলি 
ছাপাইয়া রাখিতে পারিলে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক কপি দ্রিতে পারিলে 
সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কেননা, রাষ্ট্রীয় আইনের বেলা অজ্ঞতার অজুহাতে 
শান্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে ন1 পারিলেও, কোন ছাত্র গ্রকৃত অজ্ঞতাবশতঃ 
বিদ্ভালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়] যায় না। সে 
ক্ষেত্রে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়] যায় মাত্র । 

বিদ্যালয়ের সুশাসনের নিয়মগুলি থুব চিন্ত! ও যতের সহিত তৈয়ার 
করিতে হুয়। নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া! উচিত নহে। প্রত্যেক 
নিয়ম প্রণয়নের সময় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা ভালরূপে চিন্তা 
করিয়া দেখিতে হয়। ইহাছাড়া যে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবে না তাহা 
তৈয়ার করাও উচত নহে । খুব বেশী নিয়ম প্রণয়ন করিলে ছাত্রগণের পক্ষে 
তাহা মনে রাখা বা অনুসরণ করা কঠিন হয়। নিয়মগুলি সাধারণ রকমের 
হইবে। খুব খুটিনাটি বিষয়ে নিয়ম তৈয়ার করিলে তাহ1 সকল সময় ও সকল 
অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় না নিয়মগুলি সরল, সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত হইতে 
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হইবে । অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ নিয়মগুলির অর্থ হৃদয়ঙম করিতে না পারিলে সেগুলি 
পালন করিতেও পারে না। নিয়মগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হইলেই তাহারা 
আগ্রহের সহিত সেগুলি পালন করিবে । 

কেবল সুচিন্তিত নিয়ম প্রণয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি 
ছাত্রগণ যাহাতে কঠোরতার সহিত পালন করে তাহার প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতির শান্তির ন্যায় 
অনিবার্ধ শান্তি দিতে হইবে । এমন কি তাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি 
না হইলেও নিয়মের মর্যাদা রক্ষার জন্যও শাস্তি দিতে হইবে। তাহা ন| 
করিলে ছাত্রগণ সতর্কতার সহিত নিয়ম পালনে অভান্ত হইবে না। 

(৪) আদেশ দান। আদেশ লিখিতও হইতে পারে এবং মৌখিকও 
হইতে পারে । সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষকে কোন সাময়িক বিষয়ে মৌখিক 
আদেশ দেওয়া হয় । অনেক ছাত্রকে সমরূপ অবস্থায় কোন কাজ করিবার 
নির্দেশ দিতে হইলে লিখিত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন । 

নিয়ম ও লিখিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে নিয়ম সকল সময়ে 
সকলের উপর প্রযোজ্য । লিখিত আদেশ কোন সময়ে, বিশেষ অবস্থায় 
এবং নিদিষ্ট ছাত্রগণের পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত নিয়ম 
ও আদেশের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই এবং নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে ষে সকল 
৬৮ কর] হইয়ীছে সেগুলি লিখিত আদেশ দেওয়ার বেলাও ম্মরণ রাখিতে 
হইবে। 

(৫) শিক্ষকের আদর্শ “উপদেশ হইতে উদাহরণ বেশী মূল্যবান 
বা কার্ধকরী? এই সারগঞ্ বাক্যটি শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী খাটে। 
শিক্ষকগণ নিজে কঠোরভার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই ছাত্রদ্িগ্নকে 
নিয়মানুবর্তীতা৷ শিক্ষা দিতে পারেন । শিক্ষকেরা যদি প্রধান শিক্ষকের- 
কর্তৃত্ব মানিয়া না চলেন, সৈনিকের ন্যায় তাহার নির্দেশমত কর্তব্য না করেন, 
ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে না আসেন, ঠিক সময়ে শ্রেণীতে পাঠ দিতে না যান, 
এবং অন্য যে সকল নিয়ম তাহাদের বেলায়ও প্রযোজ্য তাহা মানিয়। না চলেন, 
তবে সেই স্কুলে স্থশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
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যে প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে ছাত্রদের 
মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব হইবে না। 

(৬) প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান প্রধান শিক্ষক জর্বদা সমস্ত 
বিদ্যালয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় 
থাকিবে না। শিক্ষক ও ছাত্র সকলে যদ্দি বুঝিতে পারে যে, তাহারা প্রধান 
শিক্ষকের চক্ষু এড়াইয়া কোন কাজ করিতে পারে না, তাহা হইলে কেহই 
নিয়মবিরদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিবে না। অবশ্ত শিক্ষকের উপর দৃষ্টি 
রাখার কাজে সহকারী প্রধান শিক্ষকের. সাহায্য করিতে হইবে এবং 
ছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সমস্ত শিক্ষকেরই তীহাকে সাহায্য করিতে 
হইবে। সমস্ত শিক্ষকের চক্ষে না দেখিলে তাহার পক্ষে সর্ইদা সমস্ত বিদ্যালয়ের 
উপর দৃষ্টি রাখ! সম্ভব হইবে না । 

(৭) সবর্দা কার্ষে নিয়োগ্ধ “অলস লোকের মন শয়তানের 
কারখানা, স্কুল-শাসন ব্যাপারে এই সারগর্ত বাক্যটি সর্বদ1 স্মরণ রাখিতে 
হইবে। কেননা, শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাহাদিগকে চুপ করিয়। বসিয়া 
থাকিতে বলা ও তাহাদিগকে জীবনহীন হইতে বল! একই কথা। 
তাহাদ্দিগকে কোন সময়ে কোন ভাল কাজে নিয়োজিত না করিলে তাহারা 
তখন মন্দ কাধে প্রবৃত্ত হইবে ; অন্ততঃ গোলমাল করিয়! সমস্ত বিদ্যালয়ের 
শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করিবে । সুতরাং সমস্ত স্কুল-সময়ে সমস্ত ছাত্রকে কার্ধে 
নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে বিছ্যালঘে স্থশাসন বজায় থাকিবে না। 

(৮) ছাত্রদের জত্মসম্মান বোধ জাগরিত কর। এবং বিদ্যালয়ের 
জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষ। দেওয়া । 

“আমি অন্য কেহ হইতে হীন নই, আমারও একটা পদমর্ধাদা আছে এবং 
কোনরূপ অন্যায় বা ঘ্বণ্য কাজ করা আমার পদমর্যাদার হানিকর,” এইক্নপ 
মনোডাবকেই আত্মসম্মান-জ্ঞান বলে। ছাত্রদের মনে এপ আত্মসম্মান-জ্ঞান 
জাগাইতে পারিলে তাহারা আপনা হইতে অন্তায় কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে । 
অবশ্য নিয় শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এরূপ ভাব জাগান কঠিন। কিন্তু উচ্চ 
শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এইরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগরিত করা কিছুমাত্র কঠিন 
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নহে। “এইরূপ কাজ অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্রের উপযুক্ত নহে,” “অমুক 
শ্রেণীর একজন ছাত্র এরূপ কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না” 
সাধারণ অপরাধের জন্য এরূপ মন্তব্যই যথেষ্ট শাস্তি। শ্রেণীর সকল ছাত্রকে 
শ্রেণীর সম্মান রক্ষা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া 
সকল শ্রেণীর ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিলে 
তাহার সাহায্যেও তাহাদের আত্মপম্মান বোধ জাগরিত করা যায়। “অমুক 
বি্ালয়ের ছাত্র কোন প্রকার অন্তায় বা হীন কাজ করিতে পারে না,” “এরূপ 
কার্য অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নহে” ইত্যাদি মন্তব্য করিলে নিয় 
শ্রেণীর ছাত্রগণের মনেও আত্মসন্মীন বোধ জাগিবে। 

৫৯) স্থায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা । মনিটর, কেপটেইন, প্রিফেক্ট, 
নায়ক ইত্যাদি নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসন বজায় 
রাখার ভার দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া স্বায়ত্বশাসন শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্যত্র ইহার আলোচনা হইবে । 

(১০) শাস্তি পরবর্তীপরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

(১১) পুরস্কার ২, রর 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শান্তি 


( 70010191017060 ) 


স্থশাসন রক্ষার জন্য অনেক সময় ছাত্রগণকে শাস্তি দিতে হয়। প্রাচীন 
কালে ইহাই স্থশাসন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান 
সময়ে খ্যাতনামা শিক্ষকগণের অভিমত এই যে যতদূর সম্ভব শান্তি না দিয়া 
শাসনের চেষ্টা করা বিধেয়। পুনঃ পুনঃ শাস্তিদান দুর্বল শাসনেরই 
পরিচায়ক বজ হয় । কিন্ত যিনি বলেন ষে শান্তির কিছুমাত্র সাহায্য ন। 
লইয়া বিদ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষা করা যায় তাহাকে খুব সাহসী বলিতে হইবে। 
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তিনি হয়ত কোনদিন কোন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন নাই, অথবা আদর্শ 
সমাজে আদর্শ শিশুদের শিক্ষাদান করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান সমাজে 
সেরপ আদর্শ শিশু পাওয়! যায় না। সুতরাং শাস্তিদান অপ্রীতিকর কার্ধ 
হইলেও তাহা! জল্পুর্ণ পরিহার করা যায় না। 1 2. ভে 
সন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, “বিচারকের হস্তে শাস্তি পাওয়। হইতে একজন 
বালকের পক্ষে শিক্ষকের হস্তে শাস্তি পাওয়া ভাল, জেলে আটক থাক 
হইতে স্কুল গৃহে আটক থাক! ভাল, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুল! হইতে হেড, 
মাষ্টারের হস্তে কঠোরতম শাস্তি পাওয়াও ভাল। তাই বলিয়া শাস্তির 
অপব্যবহার বা অত্যধিক ব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। 

শাত্তির উদ্দেশ্য__(১) সংশোধন, (২) নিবারণ (৩) ক্ষতিপুরণ 
এবং (৪১ আইনের মধাদা রক্ষা । 

(১) সংশোধক শাস্তি (0017:206%2 0: [২60109006 ) 

বিদ্যালয়ে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সংশোধন । কারণ, 
শিশু খুব গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি শিক্ষকের মনে দ্বণা বা 
বিদ্বেষের ভাব জাগা বা তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হওয়! উচিত 
নহে । যাহাতে ছাত্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে, তাহার অনুতাপ হয় ও 
সংশোধন হয় সেই উদ্দেশ্তেই তাহাকে শান্তি দেওয়! কর্তব্য । 

৫২) নিবারক শাস্তি £__(106650506 0: 5০]00]25 ) 

“নিবারণ প্রতিকার হইতে ভাল” এই সারগর্ত উক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও কম 
প্রধোজা নহে। একজন অপরাধীকে শাস্তি পাইতে দেখিয়। যাহাতে 
অন্যে সেইরূপ অপরাধজনক কাজহইতে বিরত হয় এই উদ্দেশ্যে 
যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহাকেই নিবারক শাস্তি বলে। একজন ছাত্র 
কোন অপরাপ করিলে তাহাকে সংশোধন করার জন্য যেমন শাস্তি দিতে হয়, 
সেরূপ তাহাকে শান্তি পাইতে দেখিয়া যাহাতে বিদ্যালয়ের অন্ত ছাত্রগণ সেরূপ 
অপরাধজনক কাজ করিতে ভয় পায় সেই উদ্দেশ্টেও শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন 
হয়। অবশ্ত গুরুতর অপরাধের জন্যই এইরূপ শাস্ষি দেওয়া হয় এবং তাহা 
প্রকাশ্তভাবে ও কঠোরতার সহিত দিতে হয় । যথা, মোট! জরিমানা, কঠোর 
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শারীরিক শাস্তি, সাময়িকভাবে ছাত্রের পড়া বন্ধ (10510901015) ও ছাত্রকে 
বিতারণ (০া815101) ) | 

(৩) ক্ষতিপূরণ শাস্তি (চ২500১06%০) একজন ছাত্রের কোন 
কাজের ফলে অন্ত ছাত্রের বা বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
পুরণের উদ্দেশ্তেও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকেই 
ক্ষতিপুরক শাস্তি বলে। যথা, একজন ছেলে আর একজন ছেলের জামা 
ছিড়িয়! দিলে তাহার ভাল জামাটা সেই ছেলেকে দরিয়া সেই ছেলের ছেঁড়া 
জামাটা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে অথবা তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহা 
হইতে সেই ছেলের জামা কিনিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন ছাত্র 
বিদ্যালয়ের কোন আসবাবপত্র ভার্শিয়া ফেলিলে তাহাকে জরিমানা করিয়া 
তাহার দ্বারা সেই আসবাবপত্র মেরামত করা বা পুননির্মাণ করা যাইতে 
পারে। ইহাতে অপরাধের ফল অপরাধীর উপর ফিরিয়া আসে বলিয়া 
ইহা বেশী ফলদায়ক হয়। 

(৪) আইনের মষাদারক্ষক শাস্তি (01501017215 ) 

বিদ্যালয়ের কেহ কোন নিয়মভঙ্গ করিলেই অবিলম্বে বিনা ব্যতিক্রমে 
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। এমন কি সে নিয়ম্ভঙ্গ করার ফলে 
অন্যের বা বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হইলেও তাহার জন্য কোন শাস্তি দেওয়া 
প্রয়োজন। কেননা একজন ছাত্রও যদ্দি শান্তি না পাইয়া! কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ছাত্র সে নিয়মভঙ্গ করিতে সাহস করিবে 
বা উৎসাহিত হইবে এবং ফলে বিগ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খল। নষ্ট হইবে। বস্তৃত 
দেশ শাসনের ন্যায় বিদ্যালয় শাসনের বেলায়ও কঠোরতার সহিত আইনের 
মর্যাদা রক্ষা করা না হইলে বিদ্যালয়ে স্শাসন বজায় থাকিবে না, ছাত্রগণও 
নিয়মান্বর্তীতা শিক্ষা করিবে না। 

রূশোর প্রকৃতির শাসন (1.09559815 7796015 01 80012] 
€(5015200217063 )। 

মনন্বী রশো বলেন যে অপরাধীর কাজের ফলরূপেই প্ররুতি শাস্তি 
দেয়। প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া শিশুকেও তাহার কাজের ফল 
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ভোগ করিয়াই শাস্তি পাইতে দেওয়। উচিত। তাহাদিগকে অন্ত কৃত্রিম 
শাস্তি দেওয়া! উচিত নহে । 1. 906০2: এই মতের সমর্থক। তাহারা 
বলেন যেশিশু একবার আগুনে হাত দিয়া ষে শাস্তি পায় তাহ1 সে জীবনে ভূলে 
না। তীহারা নিম্নলিখিত সুবিধা দেখাইয়া প্রকৃতির শাস্তি সমর্থন করেন £-_ 

(১) এই শাস্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্ধ। ইহাতে ভাল কাজের 
ফলে আনন্দ পায় এবং মন্দ কাজের ফলে ছুঃখ পায়। তাই ইহা কৃত্রিম শান্তি 
হইতে বেশী ফলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদর । 

(২) ইহার দ্বার অপরাধ ও শান্তির মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
সেই জন্য শিশু নিজের দোষ বুঝিতে পারে ও সংশোধনের চেষ্টা করে । 

(৩) ইহা] অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী হয় এবং সাধারণতঃ অপরাধের 
সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। 

(৪) ইহাতে অপরাধী তাহার কাজের ফলরূপেই শাস্তি পায় বলিয়া 
শান্তির ন্যায্যতা হৃদয়ঙ্গম করে । সেই জন্য তাহার মনে শান্তিদাতার প্রতি 
বিদ্বেষ বা আক্রোশের ক্ষ হয় না। 

কিন্ত প্রকৃতি অর্থে যদি জড় প্রকতিই বুঝায় তাহা হইলে উপরিউক্ত স্থুবিধা 
আছে বলিয়! স্বীকার কর! যায় না। কেননা 

(১) জড় প্ররুতির শাস্তি সকল সময় অপরাধের পরিমাণান্থযায়ী হয় না। 
ইহাতে অনেক সময় লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়। আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে 
তাহা শিশু জানেনা । এই অজ্ঞতার জন্য শিশু আগুনে হাত দিয়! তাহার 
একট! অঙ্গ হারাইতে পারে ব৷ প্রাণও হারাইতে পারে। 

(২) ইহাতে কাজের ফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গেও পাওয়া যায় না। 
তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্ধকারণ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না । যেমন স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সময়ে রোগ ভোগ হয় না। তাই 
রোগ ভোগ করিয়াও লোকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ করিতে 
ইতস্তত: করে না। 

(৩) প্রকৃতির শান্তি সকল সময় নিশ্চিতও নহে। একজন অপরাধ 
করিয়াও শান্তির হাত এড়াইয়। যাইতে পারে এবং অন্যে অপরাধ না করিয়াও 
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তাহার ফলভোগ করিতে পারে। যথা, কেহ যদি একটা পুষ্করিণীর জল দূষিত 
করিয়া! তাহার জল পান না করে তবে সে কোন শাস্তি না পাইতে পারে, অন্য 
না জানিয়! তাহার জল পান করিয়া! রোগগ্রন্ত হইতে পারে। 

(৪) জড় প্রকতি অনেক অপরাধের শাস্তিই দিতে পারে না । যথা, চুরি 
করা, কাহাকেও অন্ধকারে আঘ।ত করা, অন্যের নিন্দা করা, কোন আইন বা 
নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি । 

(৫) সর্বোপরি জড় প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই বলিয়া অবস্থা্যায়ী শান্তির 
তারতম্য করিতে পারে না। 

তবে প্রকৃতি বলিতে জড় প্রকৃতিকে নাবুঝাইলে উপরিউক্ত আপত্তির বিশেষ 
কারণ থাকে ন! প্রকৃতির শান্তির অর্থ যদি এই হয় যে যতটা সম্ভব অপরাধের 
ফলের আকারে শাস্তি দেওয়া উচিত, অথব। অপরাধের সহিত শাস্তির 
কোন জম্পর্ক থাকা উচিত এবং শাস্তি অপরাধের উপযুক্ত ও 
পরিমাণানুযায়ী হওয়া উচিত, তবে ইহা! বাস্তবিকই ফলদায়ক ও 
শিক্ষাপ্রদদ। যথা, বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসার জন্য ছুটার পর আটক রাখা, 
নিজের দৈনিক পাঠ অবহেলার জন্য বিদ্যালয়ে শান্তিমলক কাজ 
(01191)1061)6 83 ) দেওয়া, পড়ার বই ছিন্ন করিলে অন্তের বই হইতে 
লিখিয়া পড়িতে দেওয়া, মিথ্যাকথা বলিলে তাহার সত্যকথাও অবিশ্বাস করা, 
অন্যের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহার নিজের জিনিষ অন্তকে দিতে বাধ্য 
করা, অন্যকে শারীরিক কষ্ট দিলে, তাহাকে শারীরিক শান্তি দেওয়া ইত্যাদি 
শান্তি সর্বতোভাবে বাঞ্চনীয় ও উপকারী । 

বেস্থামের শাত্তিবানের নীতি (3০170179105 081)0105 01 1১010191)- 
7)61)0 ) 

600790) শাস্তিদানের যে মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন সেগুলি 
দেশ-শাসন ও বিদ্যালয়-শাসন উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তাই সেই নীতিগুলি 
নিম্নে বণিত হইল ।-_- 

(১) শাস্তি অপরাধের পরিমাণান্ুযায়ী হইবে (70271907067 
51)0410 06 70:000:00866 60 072 00661)০০ )। সুতরাং কোন অপরাধের 
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জন্ত একটা শান্তি নির্দিষ্ট করিয়া! রাখা যায় না। অবস্থাহ্থযায়ী শাস্তির তারতম্য 
করিতে হয়। ্‌ 

(২) অপরাধের প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়! শাস্তি দেওয়া উচিত 
এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা উচিত ( 90015177761) 9150010 ৮৩ 
০13979006115002] ) অপরাধের ফলরূপে শাস্তি দে?য়ার নীতির মধ্যেও 
এই সত্য নিহিত আছে । 

(৩) শাস্তি সংশোধক হওয়া উচিত (50121515706) 5100]0 7০ 
6101080৮5 ) | 

(৪) শাস্তি ক্ষতিপুরক হওয়া উচিত (181510706106 5150010 176 
1661506%০)। দৌষী যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাকেই ষেন তাহা পুরণ 
করিতে হয়। 

€€) শাস্তি উদ্বাহরণস্থানীয় বা প্রতিষেধক বা নিবারক হওয়া উচিত। 
€10010151)16176 91)0010 1702 6১610101715 )। 

€৬) শাস্তির পরিমাণ যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত ( 70119100562 
5১0010 1৪ ০০015029091) । অপরাধীর উপর বা অন্ত ছাত্রের উপর ঈপ্সিত 
প্রভাব বিস্তারের জন্য যতট! দরকার তাহ হইতে বেশী শান্তি দেওয়া! উচিত 
নহে । 

(৭) শাস্তি জনপ্প্িয় হওয়া উচিত (01015129610 51)0010 ০6 
0190181 ) 1 সকলে, অস্ততঃ ভাল লোক বা ছাত্রগণ যেন ইহা ন্যাধ্য বলিয়া 
বুঝিতে পারে শাস্তি সেইরূপ দেওয়া উচিত। 

ইহাছাড়া বিদ্যালয়ে শান্তিদানের সময় নিয়লিখিত নিয়মগ্ডুলিও অনুসরণ 
করা বাঞ্ছনীয়। 

(৮) শাস্তি সম্পুর্ণ পক্ষপাতশুন্ ও প্রতিশোধের ভাবশুন্ত হইতে 
হতবে। 

(৯) কেবল জ্ঞাতসারে কৃত অপরাধের জন্তই শীস্তি দেওয়া উচিত। 
এবৎ শাস্তি দেওয়ার পুর্বে অপরাধীকে অপরাধ স্বদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা 
উচিত (0:2661706 22056 06 01905170 0,0206 6০ 0) 0661506] ) । 
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(১০) অপরাধী বেশী কষ্ট পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ শাস্তি হইতে 
অপমান বোধ করে সেরূপ শাস্তিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ছাত্রদের আত্মসম্মানে 
গুরুতর আঘাত করে এরূপ শাস্তি দেওয়াও উচিত নয়। 

€১১) ছাত্রের অন্যায় কাজ বা অবহেলার জন্যই শাস্তি দিতে হইবে, তাহার 
অক্ষমতার জন্য শান্তি দেওয়া! যায় না) সেই ক্ষেত্রে বরং তাহাকে সাহাঁষ্য 
করিতে হয়। 

(১২) প্রকাশ্ঠভাবে দেওয়া হইলে শাস্তি বেশী& ফলদায়ক হয়। কারণ 
তাহাতে ছাত্র বেশী অপমান বোধ করে এবং অন্য ছাত্রের উপর তাহা 
প্রতিষেধকভাবে কাজ করে। কোন ছাত্র খুব গুরুতর অপরাধ করিলে ও 
তাহাকে উদ্াহরণস্থানীয় শাস্তি দিতে হইলে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ও 
শিক্ষকের সভায় শান্তি দেওয়া যাইতে পারে । (শারীরিক শান্তিদানের বিশেষ 
নিয়মগ্ডুলির আলোচনা পরে হইবে । ) 

বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি । পুর্বোক্ত নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়! বিভিন্ন 
প্রকারের শান্তি দেওয়া যাইতে পারে । তাহাদের তালিক। নিমে দেওয়। গেল। 

(১) শিক্ষকের অসন্তোষ প্রকাশ, ভগুপনা ও নৈতিক প্রবর্তনা 
€ 10019] 5১095101) ) 

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হইলে শিক্ষকের অসস্তোষ 
প্রকাশকে ছাত্র বড় শান্তি বলিয়া! মনে করিবে । যদি তাহাতে ফল না হয়, তবে 
শিক্ষক ছাত্রকে তাহার অপরাধের পরিমাণান্ুযায়ী মৃদু বা তীত্র ভ€সন৷ 
করিতে পারেন এবং জঙ্গেসঙ্গে সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেও পারেন । 

(১) অপমানজনক অবস্থান ব! শ্রেণী বিভাগ । সাধারাণ অপরাধের 
জন্য নিমবশ্রেণীর ছাত্রদিগকে অপমানবোধ করে এমন ভাবে দাড়াইতে বা বসিতে 
দেওয়া বেশ ভাল শাস্তি। যথাঃ কোন ছাত্রকে শ্রেণীর সামনে বা পিছনে 
ঈাড়াইয়া রাখা, কাণে ধরিয়া! দাড়া করান ইত্যাদি । ইহাছাড়া ব্যবহারান্্যারী 
ছাত্রগণকে সামিয়কভাঁবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন 
বেঞ্চে বসিতে দেওয়া]! যাইতে পারে । ভালদলের কোন ছাত্র খারাপ ব্যবহার 
করিলে তাহাকে খারাপ দলের বেঞ্চে অপসারিত করা! যায়, খারাপ দলের 
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কোন ছাত্রের ব্যবহার কিছুদ্দিন ধরিয়া সম্তোষজনক-বোধ হইলে তাহাকে ভাল 
দলের বেঞ্চে বসিতে দেওয়৷ যায়। তবে বাক! হইয়া! দাড়াইতে, হাটু বাকা 
করিয়া বসিতে মাথার উপর বোবা! রাখিয়া বসিতে বা দ্দাড়াইতে দেওয়া 
কিছুতেই উচিত নহে। তাহাছাড়া গাধা, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি কোন 
অপমানজনক উপাধি দান ভাল নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ 
কমিয়া যায় এবং তাহাদের সহপাঠিগণ পরেও তাহাদের খারাপ উপাধি ব্যবহার 
করিতে পারে। & 

(৩) ব্যবহারের জনক প্রদত্ত নম্বর হুইতে বাদ দেওয়া অথব! 
খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তি-মূলক নম্বর দেওয়া । বৎসরের প্রথমে 
প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যবহারের জন্য পুর্ণ নম্বর দিয়া, মন্দ ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু 
নম্বর বাদ দেওয়া] হইলে খুব ভাল ফল হয়। তবে প্রত্যেক ব্যবহারের জন্য 
নম্বর বাদ ন1! দিয়া সমস্ত মাসে ছাত্রের ব্যবহার দেখিয়। মাসের শেষে বাদ 
দেওয়া] ভাল । 

ইহাতে সকল ছাত্রকে প্রথমে সচ্চরিত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া সচ্চরিত্র হইতে 
উৎসাহ দেওয়া] হয় এবং তাহাদের পতন হইতে থাকিলে তাহ তাহাদের 
চোখের সামনে ধরিয়া সংশোধনের সুযোগ ও প্রেরণা দেওয়া হয়। কেহ কেহ 
ভাল ব্যবহারের জন্ত নম্বর না দিয়! খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক নম্বর 
দেওয়ার পক্ষপাতী । কিন্তু পুর্ব ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। 

(5) চুটার পর আটক রাখা । পাঠে মনোযোগিতা, সময়াহগবত্াতার 
অভাব গৃহকার্য অবহেলা প্রভৃতির জন ছুটার পর ছাক্রগণকে কিছুক্ষণ 
আটকাইয়া রাখিলে তাহাদের উপযুক্ত শান্তি হয়, কিন্ত সেই সময় তাহাদিগকে 
কোন কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। স্থৃতরাং কোন শিক্ষককেও তাহাদের 
ভার লইয়] থাকিতে হয়। এক এক শিক্ষককে পালাক্রমে এক এক দ্দিন 
সেই কাজের ভার দ্দিলে কোন শিক্ষককে মাসে ছুই দিনের বেশী আটক 
ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সময় থাকিতে হয় না। এই ব্যবস্থার একটা প্রধান 
দোষ এই যে সারাদিন মানসিক কাজের পর ছাত্রগণ অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই 
অবস্থায় তাহাদিগকে আরও মানসিক কাজ করিতে দিলে তাহাদিগের 
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স্বাস্থাহানির আশঙ্ক। হয় । তবে সেই সময়ে ছাত্রগণকে হন্তলিপি লিখিতে, 
কিছু নকল করিতে বা! কোন শারীরিক কাজ কবিতে দেওয়] হইলে সেই আশঙ্কা 
থাকে না। 

(৫) খেল! বা কোন আনন্দদায়ক কাজে যোগদান করিতে না 
দ্বেওয়া বা কোন লোভনীয় বস্ত হইতে বঞ্চিত কর!। 

শিশুমাত্রেই খেলা-প্রিয়। খন তাহার সমপাঠিগণ আনন্দের সহিত খেলা 
করিতেছে তখন কোন ছাত্রকে তাহাতে যোগ দিতে, না দিলে তাহার যথেষ্ট 
দুঃখ হয় ও শান্তি হয়। সেইরূপ কোন আমোদ উৎসবে যোগ দ্বিতে না দিলেও 
তাহাদের শান্তি হয়। কোন পর্ব বা উত্সব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
সুন্দর জামা, কাপড়, ছবির বই ইত্যাদি লোভনীয় বস্ত পাওয়া! হইতে বঞ্চিত 
করিলেও তাহাদের কম শাস্তি হইবে না। তবে ইহার জন্য অভিভাবকের 
সহযোগিতার প্রয়োজন হয় । 

(৬) ব্যবহারের খাতায় খারাপ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা । 

প্রত্যেক শ্রেণীশিক্ষককে তাহার শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারের লিখিত 
বিবরণ রাখিবার জন্য বখসরের প্রথমেই একটা খাতা দেওয়া যাইতে পারে। 
তাহাতে তিনি এক এক পৃষ্ঠায় এক এক ছাত্রের নাম লিখিতে পারেন 
এবং কোন ছাত্র পাঠ অবহেলা করিলে বা কোন খারাপ ব্যবহার করিলে 
তাহা লিখিয়৷ রাখিতে পারেন । বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকগণও এই খাতায় 
ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিতে পারেন। 

ইহার স্থুবিধা এই যে প্রত্যেক ছাত্রের ব্যবহার ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ 
সম্যক অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা এই যে 
ছাত্রগণ যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের 
লিখিত বিবরণ রাখা হইতেছে, তখনই তাহারা আপনা হইতে সাবধান হইয়া 
যাঁয়। তবে ইহাকে ফলদায়ক করিতে ভইলে সহজে এবং অনেক ছাত্রের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য লেখা উচিত নহে। তাহা করিলে ইহার ভয়ই চলিয়া 
যাইবে । 


১ ৮ 


চর 
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(৭) অভিভাবকের নিকট সাবধানতার পত্র প্রেরণ। 

অনেক সময় ছাত্র বিচ্ঠালয়ে কিূপ কাজ করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে 
তাহা অভিভাবক জানিতে পারিবে ন। এই বিশ্বাসে ছাত্র পাঠ অবহেলা করিতে 
বা বিদ্যালয়ে খারাপ ব্যবহার করিতে সাহস করে। ক্ৃতরাং তাহার পাঠ 
বা খারাপ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবককে জানাইয়। দিলে তাহার শান্তিও হইবে 
এবং তাহার সংশোধনের জন্য অভিভাবকের সহযোৌগিতাঁও পাওয়া যাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্তে কতকগুলি পত্র ছাপাইয়! রাখা হয়। যখনই প্রয়োজন 
বোধ হয় তাহাতে ছাত্রের নাম ও অপরাধ লিখিয়। দিয়া অভিভাবকের নিকট 
তাহা প্রেরণ কর! যায়। 

(৮) কাজ ও ব্যবহারের রোর্জনামচ1। যদি কোন ছাত্রের কাজ 
বা ব্যবহার একান্ত অসন্তোষজনক হয়, কিংবা কেহ যদি বিদ্যালয়ে না আসিয়া 
সেই সময় অন্যত্র কাঁটায়, তবে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও 
ব্যবহারের রোজনামচা রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রত্যহ 
বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষকগণ মন্তব্য লিখিয়! দিবেন 
এবং বাড়ীতে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবক মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। 
কেবল খুব খারাপ ছাত্রের বেলায় সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনীয় এবং 
তাহার সংশোধন হইলে ইহ] বন্ধ করিতে হইবে। 

(৯) জরিমানা । অনেক অপরাধের জন্য জরিমানা! করিয়াও ছাত্রকে 
শান্তি দেওয়! যায়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরিমানা! করিলে ছাত্র 
অপেক্ষা অভিভাবকেরই বেশী শান্তি হয়| স্থৃতরাং যে স্থলে ছাত্রের অপরাধের 
জন্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে বা যে স্থানে ছাত্রের 
সংশোধনের জন্য অভিভাবক সহযোগিতা করেন না সে স্থলেই জরিমানা করা 
উচিত। কেননা পকেটে হাত পড়িলে অভিভাবক আর ছাত্রের কাজ বা 
ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি কোন অভিভাবক তাহার 
অধীনস্থ ছাত্রকে শারীরিক শান্তিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন তবে তাহার 
পরিবর্তেও ছাত্রকে মোটা জরিমানা করিতে হয়। ইহাছাড়া৷ কোন ছাত্র অন্য 
ছাত্রের বা! বিদ্ভালয়ের কোন ক্ষতি করিলে তাহাকে জরিমানা! করিয়া! তাহার 
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দ্বারা সেই ক্ষতি পুরণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থলে অপরাধের পরিমাণ ও 
ছাত্রের আর্থিক অবস্থা এই ছুইটিই বিবেচনা করিয়া! জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ 
করিতে হয়। যে জরিমানাকে একজন গরীব ছাত্র বড় শাস্তি বলিয়া মনে 
করে তাহা একজন ধনীর পুত্রের পক্ষে কোন শান্তিই না হইতে পারে। স্থৃতরাৎ 
'একই অপরাধের জন্যও সকল ক্ষেত্রে সমান জরিমান1 করা যায় না। 

(১০) শারীরিক শাস্তি 

অনেক শিক্ষাবিদ শারীরিক শাস্তিদানের জল্পুর্ণ বিরোধী । 
তাহার! বলেন যে ইহা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করে, এমন 
কি ইহাঁর ফলে ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগিতে পারে; ইহা 
শিক্ষ/ লাভের আনন্দ নষ্ট করে, স্থতরাং ইহার ফলে জ্ঞানলাভে ছাত্রের অঙ্ুরাগ 
ন] জন্মিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে ; ইহার দ্বার! ছাত্রের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি 
হইতে পারে ; ইহা বর্বরোচিত শাস্তি, সভ্য সমাজে ইহার স্থান হওয়া উচিত 
নহে; ইহা ছাত্রকে দাসোচিত আজ্ঞানগবর্তীতা৷ শিক্ষ। দেয়? সর্বশেষ, জ্ঞানলাভে 
অনুরাগ বা কর্তব্য জ্ঞানের পরিবর্তে শান্তির ভয়ে ছাত্রেরা কাজ কৰিলে 
তাহাদের নৈতিশ্ক অবনতি হয়। 

কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শারীরিক শাস্তি হইতে 
তাহার অপব্যবহারই পুর্বেক্তি কুফলগুলির জন্য বেনী দায়ী। 
ম্যাধ্য-কারণে শারীরিক শান্তি দিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ 
করে না। আস্তরিক সহানুভূতির সহিত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ছাত্রের 
দোষের বিচার করিয়া কর্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শিক্ষক শাস্তি দিতেছেন 
এই কথ ছাত্র বুঝিতে পারিলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন কিছুমাত্র 
শিথিল হয় না । পাপকে স্বণা করিলেও পাপীকে ভালবাসিবার জন্য ধর্মের 
যে উপদেশ আছে তাহ] শিক্ষাক্ষেত্রেই বেশী খাটে । তবে পাঠে অমনোযোগিতা, 
পাঠ বা গৃহকাজ অবহেল। প্রভৃতির জন্য শারীরিক শান্তি না দিয়! অন্ত প্রকারের 
শান্তি দেওয়া উচিত। তাহা হইলে শারীরিক শান্তি দানের ফলে ছাত্রের 
জ্ঞানলাভে বিতৃষ্ণা জন্মিবার কারণ থাকিবে না। যাহাতে ছাত্রের কোন 
শারীরিক ক্ষতি না হয় সেই ভাবেই শারীরিক শান্তি দিতে হয়। ভয় একটা 
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অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি হইলেও ছাত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়োজন 
হইলে তাহার সাহাধ্য লওয়া! কিছুমাত্র অন্যায় নহে। পিতামাতার ন্যায় 
শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তাঁ হইতে বাধ্য হইলেই ছাত্রের মনে দবাসমনোভাব জাগা 
উচিত নহে । প্রভূ দাসকে নিজ স্বার্থের জন্তই আজ্ঞান্থবত্তণা হইতে বাধ্য 
করে, ছাত্র তাহার নিজের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষকের আজ্ঞান্থব্তীঁ হয়। সবশেষ 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিশুর ইন্দরিম়ান্থভূতিই সর্বাপেক্ষা প্রবল; তাই 
শারীরিক কষ্টদায়ক শান্তিই শিশুর উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে 
বিবর্তন বাদীদের মতে শিশু অসভ্যদের সমস্থানীয়। স্থৃতরাং অসভ্য জাতির 
হ্যায় শিশুদের শাসনের জন্যও শারীরিক শাস্তির প্রয়োজন হয়। 

কিন্তু সময় সময় শারীরিক শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিলেও 
বেভ্রের বল ব্যবহার বা অপব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। 
বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে শারীরিক শান্তি দিলে তাহ1 কিছু মাত্র 
ফলপ্রদ ন1 হইয়া বরং কুফল প্রসব করিতে হইতে পারে। বার বার কোন 
ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দ্রিলে তাহার মন হইতে তাহার ভয় বা তাহার জন্য 
অপমান বোধ চলিয়া! যায়। তাহার পর তাহাকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 
দিলেও কোন ফল হয় না। বস্ততঃ শারীরিক শাস্তিদান হইতে তাহার ভয় 
ছাত্রকে শাসন করার কার্ষে বেশী সাহাধ্য করে। বার বার শারীরিক শাস্তি 
দিয় সেই ভয় দূর করা কিছুতেই উচিত নহে । শাসনের সর্বপ্রকার উপায় 
নিক্ষল হইলে শিক্ষকের কতৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া উচিত। 

পুর্বে বণিত স্থশাঁসন রক্ষার উপায় গুলি অবলম্বন করিলে প্রথমোক্ত নয় 
প্রকারের শান্তির সাহায্যেই বিদ্যালয়ে- স্থশাসন রক্ষা করা যাইতে পারে 
শারীরিক শান্তিদানের কোন প্রয়োজনই না হইতে পারে। 

রাশিয়! দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক শান্তিদান সম্পূর্ণ বন্ধ করা 
হইয়াছে এবং শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক ছাত্রকে কোন প্রকার শারীরিক 
শান্তি দান আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । 
তবে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও শাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় 
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শারীরিক শান্তিদান বন্ধ করিয়াও বিদ্যালয়ে স্থশাসন বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে। 
কোন্‌ ছাত্র গুরুতর অপরাধ করিলে তাহা বোর্ডে লিখিম্বা! দেওয়া হয় এবং 
শিক্ষক ও শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিয়া তাহার সমালোচনা করে। তাহাতেও 
তাহার সংশোধন না হইলে তাহার অভিভাবককে তাহা জানান হয় এবং 
তাহার সংশোধনের জন্য সহযোগীতা করিতে বলা হয়। অভিভাবক সহযোগীতা 
না করিলে শাসন কর্তৃপক্ষ নাগরিক সভার সভ্য তালিকা হইতে সেই অভি- 
ভাবকের নাম অপসারণের আদেশ দেয় । আমাদের দেশে এইরূপ সহযোগীতার 
ব্যবস্থা করা কতদিনে সম্ভব হইবে বলা যায় না। 

শারীরিক শাস্তিদানের সময় লক্ষ্য রাখার বিষয় । 

(ক) পাঠ অবহেলা ও অন্য সাধারণ অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তি 
দেওয়া উচিত নহে । তাহার জন্য পুর্ববণিত অন্য কোন শাস্তি দেওয়া উচিত 
কোন ছাত্রকে প্রহার করা; নৈতিক অপরাধ, অবাধ্যতা, শিক্ষকের 
কম্ঠৃত্ব অস্বীকার, বারবার বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যার্দি 
অপরাধের জন্যই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। চুরি করা, বিগ্ঠালয় হইতে 
পলাইয়া যাওয়া, পরীক্ষায় অসছৃপায় অবলম্বন করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য অন্য 
শান্তির অতিরিক্ত শারীরিক শান্তিও দেওয়] যায়। পুনঃ পুনঃ কোন অপরাধ 
করিতে থাকিলে এবং অন্য কোন উপায়ে সংশোধন না হইলে 
শারীরিক শাস্তির সাহায্যেও সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়। যথা, 
মিথ্যা! কথা বলার অভ্যাস কোনমতে ত্যাগ না করিলে শারীরিক শাস্তির 
সাহায্যও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেই অভ্যাস সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয় । 

(খ) ছাত্রের বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অপরাধের গুরুত্ব ভালরূপ 
বিবেচনা করিয়াই শারীরিক শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। 

(গ) উত্তেজিত অবস্থায় কোন শিক্ষকের শারীরিক শাস্তি দেওয়া 
উচিত নহ্ে। কেননা তখন তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি 
দিতে পারেন এবং ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ক্ষতিও করিতে পারেন। 

(ঘ) যন্ত্রণা দেওয়া হইতে অপমান বোধ জাগাইবার দিকেই 
বেশী লক্ষ্য রাখিয়া শারীরিক শাস্তি দিতে হুয়। তাই শারীরিক শাস্তি 
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প্রকাশ্তথে দেওয়াই ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রের সভায় ছাত্রের দোষের নিন্দা 
করিয়া সামান্য শারীরিক শান্তি দিলেও তাহ! বেশী ফলদায়ক হয়। 

(৬) পনর ষোল বওসরের উধ্ববয়ক্ক ছাত্রদের সহজে শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া! উচিত নছে। তাহাতে তাহাদের সংশোধন না হইয়া 
তাহাদের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিবার সম্ভাবনাই বেশী। শারীরিক শাস্তির 
পরিবর্তে তাহাদিগকে বেশী জরিমানা করা বা অন্য কোন কঠোর শান্তি দেওয়। 
যায়। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করা 
বা শারীরিক শাস্তি গ্রহণ করা এই ছুইয়ের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে দেওয় 
যায়। সেস্থলে তাহারা সাধারণতঃ শারীরিক শান্তিই গ্রহণ করে । 

€চ) ছাত্রের প্রকৃতি বা মেজাজ ( 02076157067) ও বিবেচনা 
করিয়াও শারীরিক শাস্তি দিতে হয় । খুব উগ্র মেজাজের ছাত্রকে শারীরিক 
শাস্তি দিলে বিপরীত ফল হয়। সাধারণতঃ তাহাদের বেশী আত্মাভিমান 
থাকে। তাই শারীরিক শান্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি 
দিলেও তাহাদের সংশোধন হইতে পারে। 

(ছ) মুখে, মাথায়, বুকে, পেটে বা! পিঠে কোন প্রকার শারীরিক 
শান্তি দেওয়। যায় না। কেননা ইহাতে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে 
পারে। পিঠে শাস্তি দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না বলিয়া যে ধারণা আছে 
তাহা তূল। পিঠে আঘাত করিলেও ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে 
বা মেরুদগুবাহী সায়ুগুচ্ছে আঘাত লাগিয় মস্তিফের রোগ জন্মিতে পারে । হস্তে 
উরুতে, পায়ে বা পাছার উপরে শাস্তি দেওয়াই নিরাপদ । 

(জ) চপেঠাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত হইতে বেত্রাঘাতই শ্রেয়। কারণ 
শেষোক্ত শান্তির দ্বারা বেশী যন্ত্রণা পাইলেও তাহার ফলে প্রথম দুইট1 হইতে 
শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম। 

(ঝ) শারীরিক শাস্তিদানের জন্য বেশী মোটা, শক্ত বাভারী বেন্র ব্যবহার 
করা উচিত নহে ; কেননা তাহার আঘাত গুরুতর হইতে পারে। 

(ঞ) শিক্ষা বিভাগের নিয়মান্থ্যায়ী প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন 
শিক্ষক শারীরিক শান্তি দিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে যেই শিক্ষকের 
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নিকট ছাত্র অপরাধ করে তিনি উত্তেজনাঁবশে ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া 
অতিরিক্ত শান্তি দিতে পারেন ব1 বিনা প্রয়োজনে বেত্রের বহুল ব্যবহার করিতে 
পারেন । . ইহা ছাড়া শারীরিক শান্তিদানের সময় বর্তমান অপরাধের সঙ্গে 
আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। স্থৃতরাং এই দায়িত্বজনক ক।জের 
ভার প্রধান শিক্ষকের উপরেই দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষকগণ তাহার নিকট 
শারীরিক শান্তিদানের স্থপারিশ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না । 

(১১) বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা । 

যদি দেখ! যায় যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা সত্বেও কোন ছাত্রের সংশোধন 
হইতেছে না এবং সে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণের উপর খারপ প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, তবে সেই ছাত্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়! চলিয়া! যাইতে বাধ্য 
কর যায়। তাহাকে শাস্তি দেওয়। হইতে অন্য ছাত্রগণকে তাহার খারাপ 
প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 

(১২) সাময়িকভাবে পড়। বন্ধ কর! (255609607)। নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য একজন ছাত্রকে কোন বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত কর যায়। খুব গুরুতর অপরাধের জন্য এই শান্তি দিতে হইলে 
হেড মাষ্টারকে কমিটির নিকট রিপোর্ট করিতে হয় এবং অভিভাবককে কমিটির 
নিকট তাহার বক্তব্য জানাইবার জন্য নোটাশ দিতে হয়। কমিটি হেডমাষ্টারের 
রিপোর্ট পড়িয়া এবং অভিভাবকের বক্তব্য শুনিয়! হেড মাষ্টারের স্থপারিশ গ্রহণ 
করিলে তাহা [1756060:কে জানাইতে হয়। 117520০001৩ তাহা অন্থমোদন 
করিলে 04:05181 দিয়া তাহ দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে জানাইয়া দেওয়া হয়, 
যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে ছাত্র কোন বিদ্যালয়ে ভতি হইতে না পারে। 

(২৩) স্থায়ীভাবে পড়া বন্ধ করা ( চু0915107) 1 যে সকল 
অপরাধের জন্য [২50108০ করা হয় সেইরূপ কিন্তু তাহা হইতেও গুরুতর 
অপরাধের জন্ট কোন ছাত্রকে চিরকালের জন্থ। বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা যায়। এই চরম শান্তি দিতে টা [২5610901018 
করার মত কার্ধ-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। 
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শাস্তি যেমন বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার একটা উপায়, পুরস্কার 
দ্ানও তাহার একটা উপায়। শান্তির ভয়ে ছাত্র মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত 
হয়, পুরস্কারের লোভে সে সঙকার্ষে প্রবৃত্ত হয়। স্ৃতরাৎ উভয় ক্ষেত্রেই হীন 
উদ্দেশ্ত লইয়া কাজ করে বলিয়া কোনটাই প্রকৃষ্ট উপায় নন্ে। কিন্তু শান্তি 
যেমন প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও একটা কার্ধকরী উপায় এবং অনেক সময় শাস্তি 
দানের প্রয়োজন হয়, সেরূপ পুরস্কার দান প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও একট! 
কার্ধকারী উপায় এবং অনেক সময় পুরস্কার দানেরও প্রয়োজন হয় । তবে 
পুরস্কার দান শাস্তিদান হইতে কম আপত্তিজনক । কারণ শান্তিদানের ন্যায় 
ইহা নিষেধাত্মক নহে এবং ইহার অন্ত উপকারিতাও আছে । আদর্শ সমাজের 
আদর্শ শিশুদের বিদ্যালয়ে শান্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ উভয়ই অনাবশ্থাক 
হইতে পারে, কিন্ত আমাদের এই ভ্রমশীল মনুষ্য সমাজের শিশুদের 
বিদ্যালয়ে শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়েরই প্রয়োজন আছে । 

পুরস্কার দানের উপকারিতা পুরস্কারের লোভে ছাত্র সওকার্ষে 
প্রবৃত্ত হয় এবং অরশশিকতর উৎসাহের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে । 
পুরস্কারের জন্য ছাত্রদের মধ্যে ভাল প্রতিযোগিতার ুষ্টি হুয় এবং তাহার 
ফলে তাহাদের অনেক বেশী উন্নতি হয় । 

পুরস্কার দানের অপকারিতা । জ্ঞান লাভের বিমল আনন্দ উপভোগের 
জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত, াহাঁর জন্য অন্ত কোন পুরস্কার দেওয়ার 
প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে । পুরক্কারের লোভে কাজ করিলে হীন উদ্দেশ্য 
লইয়া! কাজ করা হয়। পুরস্কার লাভের জন্য অনেক সময় তীব্র প্রতিযোগিতার 
সৃষ্টি হয় এবং তাহ! প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে ছাত্রদের মনে 
অনেক সময় ঈর্ষা, হিংসা, আত্মশ্লীঘা প্রভৃতি জন্মে এবং ছাত্রগণ অনেক সময় 
অসছুপায় অবলম্বন করিতে, এমন কি প্রতিছবন্দীর অনিষ্ট করিতেও ইতস্তত: 
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করে না। পুরস্কার লাভের জন্য এক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের 
্বাস্থ্যও নষ্ট করিতে পারে। ইহা ছাড়া পুরস্কার লাভের জন্য অল্প কয়েকজন 
ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের শক্তির বাহির 
বলিয়া ইহার প্রতি উদ্াসীন থাকে । কার্ধের ফল হইতে কার্য করিবার জন্য 
সচ্চেষ্টাই বেশী প্রশংসার যোগ্য ; কিন্তু সাধারণতঃ কার্ধের ফলের জন্যই পুরস্কার 
দেওয়া হয়, সঙ্চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়] হয় নাঁ। সর্বশেষে, নৈতিক চরিত্রের 
জন্য পুরস্কার দেওয়1 হইলে অন্ত ছাত্রগুলি নীতিহীন বলিয়! ইঙ্গিত করা হয়। 

সমর্থন বা প্রতিকার । 

পুরস্কার লাভের লোভ দেখাইয়াও ভালকার্ষে প্রবৃত্ত করা তেমন আপত্তি- 
জনক নহে। কেননা উদ্দেশ্য অনেক সময় উপায়ের সমর্থন করে। 
প্রতিযোগিতা যাহাতে প্র তিদ্বন্দ্িতায় পরিণত ন1 হয় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়! পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা যায়। ঈর্ধা, হিংসা, আত্মঙ্লাঘ। প্রভৃতি 
খারাপ প্রবৃত্তির বা অসছৃপায় অবলম্বনের প্রমাঁণ পাইলে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত 
করা যায়। সামঘ়্সিক কাজের জন্য পুরস্কার না দিয়! সার। বৎসরের কাজ 
বিবেচন। করিয়। পুরস্কার দিলে এক সময়ে অতিরিক্ত খাটিয়! স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার 
আশঙ্ক' থাকেনা । সকল ছাত্র যাহাতে পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতার 
যোগ দিতে পারে সেই উদ্দেশ্তে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার 
(10565 101 70817560 70:0£16555 ) দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 
ইহ] লাভের জন্য ছাত্রকে প্রথম, দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে হয় 
না। পুর্ব বংসর হইতে পরের বৎসর তাহার পাঠে বা কোন কাজে যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়া থাকিলেই একজন ছাত্র এই পুরস্কার পাইতে পারে। ইহ1 সত্য 
যে সচ্চেষ্টাও কিছুমাত্র ফলবতী না৷ হইলে তাহার জন্য পুরস্কার দেওয়। যায় না। 
কেননা কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে সচ্চেষ্টার প্রমাণও হয় না। তবে 
সাত্বনাজনক পুরস্কার ( 0071501960 7৭2৩ ) দিয়া ইহার কিছু প্রতিকার 
করা যায়। নৈতিক চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়াই উচিত নহে। নৈতিক 
অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেই যথেষ্ট হয় । যথা, সত্য বলার জন্য পুরস্কার না 
দিয়! মিথ্যা! বলার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত । তবে পুর্ববণিত ভাবে বৎসরের 
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প্রথমে সচ্চরিত্রতার জন্য পুর্ণ নগ্বর দিয়া নৈতিক অপরাধের জন্য নম্বর কাটিয়া 
দেওয়৷ যায়। 

বিভিন্ন পুরস্কার 

(১) অনুমোদন ও প্রশংসা-_ছাত্রগণের জ্ঞানলাভে আগ্রহ থাকিলে 
এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিক্ষকের 
অন্থমোদন বা প্রশংসাকেই ছাত্র যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করে। 

(২) সম্মানজনক স্থান বা শ্রেণীবিভাগ্ । সম্তোষবজনক কাজ বা 
বাবহারের জন্য ছাত্রগণকে কোন সম্মানজনক স্থানে বসিতে দেওয়া যাইতে 
পারে। “উপরে” বা “নীচে” বসিতে দেওয়ার ব্যবস্থা! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেশ কার্ধকরী। তবে প্রত্যেক ঘণ্টায় স্থান পরিবর্তন 
করিতে দিলে বিশৃঙ্খলার স্ট্টি হয়। এক এক পরীক্ষার পর ছাত্রগণকে 
পরীক্ষায় তাহাদের নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীতে বমিতে দেওয়! যাইতে 
পারে। 

ইহাছাড়া শ্রেণীতে ২১টা বেঞ্চকে সম্মানজনক কোন নাম দেওয়া যাইতে 
পারে ত্রবং ভাল ছাত্রগণকেই সেই বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্য 
বেঞ্চের যে কোন ছাত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইলে তাহাঁকেও সেই বেঞ্চে 
বসিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ২ বা ৩টা শ্রেণী বিভাগ 
করিয়া ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া যায় । 

(৩) ভাল পাঠোক্নতি ও ব্যবহারের জন্য কতকগুলি সম্মানজনক 
উপাধি-দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যথা, সত্যব্রত, স্যায়ব্রত, 
জ্ঞানব্রত, বিনয় ব্রত, শ্রমব্রত, ইত্যাদি । সেই সকল উপাধি লেখা কোন 
নিদর্শন ধারণ করিতে দিলে তাহারা আরও বেশী উৎসাহিত হইবে । তবে 
খুব সতর্কতার সহিত যোগ্য পাত্রেই এই সকল উপাধি দিতে হইবে এবং সেই 
উপাধির অযোগ্য ব্যবহারের সঠিক প্রমাণ পাইলে উপাধিচ্যুত করিতে হইবে। 

(৪) সম্মানজনক তালিক! প্রস্তুত কর! 

স্কুলের সভাগৃহে একটা বোর্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে সমস্ত বিচ্চালয় যে 
সকল ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সর্বোত্তম তাহাদের নাম লিখিয়া দেওয়া যাইতে 
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পারে। শিক্ষকের সভায় এই তালিকা প্রস্তত করিতে হইবে এবং সমস্ত শিক্ষক 
একমত না হইলে কাহারও নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত কর! উচিত নহে। 

(৫) বস্ত-পুরক্কার 

বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি বা দক্ষতা, বাধিক পরীক্ষায় শ্রেষ্স্থান অধিকার, 
বিভিন্ন খেলা বা ব্যায়ামের প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ, সময়াহুবর্তীতা 
ইত্যাদির জন্য নানা প্রকার বস্ত-পুরক্কারও দেওয়া যাইতে পারে। বস্তর মূল্য 
হইতে তাহা পাওয়ার সম্মানটাকেই বেশী মূল্যবান্‌ মনে করিতে শিক্ষা দিতে 
হইবে। সেই জন্ত এই বস্ত-পুরস্বারগুলি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়া দেওয়া 
উচিত। যেই বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্ত 
পুরস্কার দেওয়া ভাল। যথা কোন বিষয়ে পারদশিতার জন্য সেই বিষয়ের 
ভাল পুস্তক, কোন কাজে দক্ষতার জন্ত সেই কাজে ব্যবহার্য কোন জিনিষ, 
সময়ানবর্তাতার জন্ত ঘড়ি, ব্যায়াম-নৈপুণ্যের জন্য ব্যায়ামের জিনিষ ইত্যাদি। 
কোন প্রকার বিলাসের ভ্রব্য না দিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বস্ত 
দেওয়াই ভাল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রেণী-শাসন 


পূর্বে বিদ্যালয় শাসনের জন্য যে সমস্ত উপায় প্রয়োজনীয় বলিয়া বণিত 
হইয়াছে সেইগুলি অবলম্বন করা হইলে শ্রেণীতে সুশাসন বজায় থাকিবার 
সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু শ্রেণী-শাসনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় 
অবলম্বনেরও প্রয়োজন হয়। সেই গুলিই এইস্থানে আলোচন। করা 
যাইতেছে । 

(১) শ্রেণীকক্ষে ভাল আলোবাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা এবং 
ছাত্রদ্দের ভালভাবে বসিবার ব্যবস্থা । ইহার প্রয়োজনীয়তা পুর্বে বণিত 
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হইয়াছে। ইহার স্বব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব করিবে ও চঞ্চল 
হইয়া স্থশাসন নষ্ট করিবে । 

(২) ছাত্রগণের ঠিকভাবে উপবেশন ও শ্রেণীব্যায়াম । 

পাঠ দান আর্ত করিবার পূর্বে শ্রেণীর ছাত্রগণ ঠিকভাবে বসিয়াছে কিনা 
দেখিতে হইব্রে,ঠিকভাবে না বসিয়া থাকিলে প্রথমেই তাহাদিগকে নিজ নিজ 
নির্দিষ্ট আসনে বা স্থানে খাড়৷ হইয়া বসিতে আদেশ দিতে হইবে। 
( পূর্বে বল! হইয়াছে যে এক আসনে বেশী ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হইলে নম্বর 
দিপ্! প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ভাল।) যদি শ্রেণীতে বিশেষ 
বিশৃঙ্খল! বা গোলমাল হয় তবে পাঠদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রগণকে দাড়াইতে 
এবং ২১ মিনিট শ্রেণী ব্যায়াম করিতে আদেশ দিলে বিশৃঙ্খলা অনেকটা! 
দূর হইবে। ইহা! স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া 
পাঠদান আরম্ভ করা কিছুতে উচিত নহে । 

(৩) শিক্ষকের ঠিকস্থানে অবস্থান। 

শিক্ষক শ্রেণীর সামনে এমন স্থানে দাড়াইবেন বা আসন গ্রহণ করিবেন 
যেন তিনি সমস্ত ছাত্রের মুখ দেখিতে পারেন এবং তাহারা যেন কখনও তাহার 
দৃষ্টির বাহিরে যাইতে ন1 পারে । এই জন্য শিক্ষকের আসন কিছু উচ্চ হওয়াও 
উচিত। 

(৪) আনন্দদায়ক ও সজীব ভাবে পাঠদান। 

পাঠদান আনন্দদায়ক ও সজীব হইলে ছাত্রগণের মন তাহাতে আকধিত 
হইবে এবং আবদ্ধ থাকিবে । সুতরাং কোনরূপ গৌলমাল করিবার তাহাদের 
প্রবৃত্তিই হইবে না। ভাল পাঠদানের ব্যবস্থা না করিয়! শ্রেণীতে 
সুশাসন বজায় রাখা যায় না । কেননা তাহার অভাব হইলে কেবল শান্তির 
ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ করিয়া! বসিয়া থাকিতে পারে এবং সেইরূপ মৃতের 
শাস্তিকে স্থুশাসন বলা যায় না। 

(৫) জর্বদা কর্মে নিয়োগ রাখা চঞ্চলমতি শিশুগণ অল্লক্ষণও চুপচাপ 
করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের হাতে কোন কাজ ন! থাকিলেই 
তাহারা গোলমাল করিবে। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বদা কার্যরত 
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রাখাই শ্রেণীশাননের সবোতুকৃষ্ট উপায়। কেননা তাহ! হইলে তাহারা 
গোলমাল করিয়া অেণীর শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার কোন অবসরই 
পাইবে না। 

(৬) চক্ষুর শাসন । শ্রেণীতে কোন কাজ দিলেই যে সকল ছাত্র 
কার্ধরত থাকিবে তাহা নহে। তাহাদের উপর শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না 
থাকিলে তাহার কার্য অবহেলা] করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্তায় প্রবৃত্ত 
হইতে পারে বা গোলমাল করিতে পারে; তাই চক্ষুকে শভ্রেণী__শাসনের 
সবাপেক্ষ1! কার করী বন্ত্র বল। হয়। যে ছেলে আগ্রহের সহিত কাজ 
করিতেছে তাহার প্রতি অন্ুমোদনসূচক দি নিক্ষেপ করিলে সে উৎসাহিত 
হইবে। যে ছাত্র লুকাইয়৷ কোন সাধারণ অন্তায় কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে 
তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া শিক্ষক মৃদ্হান্ত করিলে সে লজ্জা 
পাইবে ও সেই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে । কোন ছাত্র বিশেষ অন্যায় কার্ষ 
করিবার চেষ্টা করিলে ভ্রুকুটির সাহায্যে তাহাকে শাসন করা যায়। ছাত্রের 
উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে সে পাঠে অমনোৌষোগী হইলেও ধর! পড়িবে! বস্তুতঃ, 
চক্ষুর ভাল ব্যবহার কদিতে পারিলে এবং সমস্ত শ্রেণীর উপর সজাগ 
দৃষ্টি রাখিলে সাধারণতঃ একমাত্র তাহার সাহায্যেই শ্রেণীতে স্থশাসন 
রক্ষা করা যায়। 

(৭) প্রশ্্ন। কোন ছাত্র পাঠে অমনোযোগী হইয়াছে বা গোলমাল 
করিতেছে দেখিলে তাহাকে বধিত বিষয়ে একট! প্রশ্ন করিলে সে উত্তর 
দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইবে। কোন ভাল ছাত্র যদি অহঙ্কারবশতঃ 
পাঠে অমনৌযোগী হয় বা উদ্ধত ব্যবহার করে তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা! দেখাইয়। দিলে সে লজ্জা পাইবে ও 
নআ হইবে । 

(৮) কিছুক্ষণের জন্য পাঠ স্থগিত ও শ্রেণী পর্যবেক্ষণ 

যদি পাঠদানের সময় দেখা যায় যে শ্রেণীর অনেক ছাত্র পাঠে মনোযোগী 
না হইয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং তাহার ফলে 
শ্রেণীতে গোলমালের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহ] হইলে হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া শিক্ষক 
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তীক্ষ দৃষ্টিতে শ্রেণী পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে ছাত্রগণ সচকিত হইয়া! পরম্পরের 
সহিত কথা বল! বন্ধ করিবে এবং শ্রেণীতে শাস্তি স্থাপিত হইবে । 

(৯) অপারধী ছাত্রগণের নাম লেখা 

যে সকল ছাত্র কোনরূপ গোলমাল করে তাহাদের নাম লিখিবার ভার 
মণিটরের উপর দেওয়া যাইতে পারে । কোন ছাত্রের নাম বার বার এই 
তালিকায় স্থান পাইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারের খাতায় মন্তব্য করা হইবে 
ইহা জানাইয়া দিলে বা তাহাকে পরে উপযুক্ত শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে 
খুব উচ্ছ-ঙ্খল ছাত্রও ভয় পাইবে ও সংযত হইবে । - 

(১০) আদেশদান ও ভগুসনা। 

পাঠদানের সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য জিহ্বার ব্যবহার যত কম হয় ততই 
ভাল। কেননা তাহাতে শিক্ষকের পাঠ বর্ণনায় এবং ছাত্রগণের পাঠে 
মনোযোগ দানে বাধার স্থষ্টি হয়। তাহাছাড়া দেখা যায় যে বার বার 
ছাত্রগণকে “চুপ কর” “গোলমাল করো না” ইত্যাদি আদেশ দিতে 
থাকিলে তাহ! বিশেষ ফলদায়ক হয় না । একটু পরেই তাহার পুনঃ গোলমাল 
করিতে আরম্ভ করে। স্থতরাং পাঠদানের সময় জিহ্বার ব্যবহার না৷ 
করিয়। বতদুর সম্ভব চক্ষুর সাহায্যে শাসনের চেষ্টা করা উচিভ। 
একান্ত প্রয়োজন হইলে অমনোযোগী বা গোলমালকারী ছাত্রের 
নামোচ্চারঞখ করিলেই সে সাবধান হয় ও শান্ত হয়। ইহাঁতেও ফল না হইলে 
ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মৃছৃভত্সনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্ত 
শ্রেণীকে ভৎসনা করা কিছুতেই উচিত নহে । কেনন! ইহাতে প্রকৃত দোষীকে 
শাসন করা হয় না, অনেক নির্দোষ ছাত্র শান্তি পায়। আদেশের সংখ্যা কম 
হওয়া উচিত এবং তাহা সাধারণতঃ নিষেধাত্মক না! হইয়| নির্দেশাত্মক হওয়া 
উচিত। আদেশ দৃঢ়তার সহিত দিতে হইবে এবং ছাত্রের যেন তাহা 
তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে তাহ। দেখিতে হইবে। 

(১১১ শাস্তি । পাঠদানের সময় কোন গুরুতর শান্তি দেওয়। বাঞ্ছনীয় নহে, 
শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত নহ্ে। কেননা তাহাতে ছাত্রের 
শরীর মন এতই বিচলিত হইয়া পড়ে যে সে সহজে মনস্থির করিতে পারে না। 
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ইহাতে জ্ঞানলাভের আনন্দও নষ্ট করে। পাঠের সময় শাস্তির ভয়ে শিশুর মন 
আড়ষ্ট হইয়া! পড়িলে সে শিক্ষকের সহিত মানসিক সহযোগিতা করিতে পারে 
না, এবং নিজের ভাবে কাজ করিতেও উৎসাহিত হয় না। তবে সময় সময় অল্প- 
বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীগণকে এই প্রকারের শান্তি দেওয়া যায়। যথা, দুইজন ছাত্র 
বারবার কথা বলিতেছে দেখিলে তাহাঁদিগের মধ্যে একজনকে স্থানান্তরিত করা 
যায়; পড়া না শেখার জন্য বা অমনোযোগিতার জন্য কোন ছাত্রকে শ্রেণীর 
পেছনে দাঁড়াইয়া পাঠ গ্রহণ করিতে দেওয়া যায়; কোন অন্যায় কার্ধ করিলে 
তথায় কানে ধরিয়া দাড়াইয়! রাখা যায়; কোন ছাত্র গোলমাল করিয়! পাঠদানে 
বা অন্য ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার স্ষ্টি করিলে এবং পুর্ববরণিত 
কোন উপায়ে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহাকে দেওয়ালের দিকে 
মুখ করিয়া দীঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া যায়। পাঠ বা গৃহকার্ধঅবহেলা 
করার জন্ত স্কুল ছুটার পর আটক রাখিয়া কোন কাজ করিতে দেওয়া যায়। 

(১২) গুরুতর অপরাধের শাস্তি। যদি কোন ছাত্র পাঠদানের সময়ও 
গুরুতর অপরাধ করে, যথা, শিক্ষকের সামনে অন্ত ছাত্রকে গালি দেয় বা 
প্রহার করে, শিক্ষকের আদেশ অমান্য করে বা তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
তবে পাঠদান কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। কারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিতে ন! পারিলে 
তিনি শ্রেণীকে শাসন করিতেও পারিবেন ন1 এবং শিক্ষা দিতেও পারিবেন ন1। 
তবে সহজে ইহা করা উচিত নহে, শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় 


হিসাবেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
শিক্ষাদানের কৌশল 


('759.017175 106ড10639 ) 


শিক্ষাদীন-পদ্ধতি আলোচনা করার পুর্বে কতিপয় শিক্ষাদানের কৌশল 
সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার । কেনন! শিক্ষাদানের সময় এই সকল 
কৌশলের সাহাধ্য না লইলে কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতি পাঠদান কার্ধকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেনা । 

১। বর্ণনা_ মৌখিক শিক্ষাদ্দীনের একটা প্রধান অঙ্গ বর্ণনা! ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের পাঠ প্রধানতঃ বর্ণনার সাহায্যেই দিতে 
হয়। অন্য প্রায় সকল বিষয়ের পাঠেও বর্ণনার কিছু না কিছু সাহায্য লইতে 
হয়। বর্ণনা ষতই সুন্দর, জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠ ততই হৃদয়গ্রাহী হয়। 
স্থতরাং শিক্ষক মাত্রেরই ভাল বর্ণনা দানের ক্ষমত1 থাক! দরকার । কিন্তু 
কেবল উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিলেই ভাল বর্ণনা দেওয়া হয় না। শিক্ষাপ্রদ বর্ণন। 
দিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(১) শিক্ষকের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর প্রয়োজন 
মত উচ্চ হইতে হইবে । 

(২) বর্ণনার ভাষ! ও ভাব ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশের উপযোগী 
হইতে হইবে । ভাষা সুন্দর, সরল ও প্রাঞ্চল হইতে হইবে। 

(৩) বর্ণনা জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইতে হইবে। বর্ণনার ফলে ছাত্রের 
মানসপটে যেন বিষয়ের জলম্ত ছবি ফুটিয়া! উঠে । 

(৪) বর্ণনার বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আন্তরিক অনুরাগ থাকিতে 
হইবে। অন্তরের সহিত কোন কথা না বলিলে তাহা শ্রোতার অন্তর 
স্পর্শ করে ন 
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(৫) বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত 
শিক্ষকের স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে । তাহা না হইলে বর্ণনা এক 
ঘেঁয়ে হইয়! পড়িবে | 

(৬) প্রয়োজনীয় ব1 গুরুত্বপুর্ণ কথ! ও তথ্যের উপর বেশী জোর দিয়] 
বর্ণনা করিতে হইবে । নতুবা! তাহাদের প্রতি ছাত্রগণ প্রয়োজন মত মনোষোগ 
দিবেনা এবং সেইগুলি ম্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবেনা। 

(৭) পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা দিতে হইবে এবং 
অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা পরিহার করিতে হইবে । 

(৮) একটানা] দীর্ঘ বর্ণন। দেওয়া উচিত নহে, তাহা একঘেয়ে হইয়' 
পড়ে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নান] প্রদীপনের ব্যবহার করিয়া ও মধ্যে মধ্যে 
প্রশ্ন করিরা বিষয়টি ছাত্রের মনে গীথিয়া দিতে হইবে। 

২। ব্যাখ্যাঁকেবল বর্ণনা করিলেই ছাত্র সকল বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করিতে পারেনা, তাহা ছাত্রের বোধগম্য করার জন্য সময় সময় ব্যাখ্যারও 
প্রয়োজন হয়। কেবল যে ভামার কাঠিন্ত দূর করার জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হয় ভাহ] নহে, ভাবের কাঠিন্ত দূর করার জন্য তাহার আরও বেশী প্রয়োজন 
হইতে পারে । স্থতরাং কেবল সাহিত্যের পাঠে নহে, সমস্ত ধিষয়ের পাঠেই 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে। 

ইহাছাড়া কেবল শবের পরিবর্তে শব্দ এবং বাক্যের পরিবর্তে বাক্য 
ব্যবহার করিলেই ভাল ব্যাখ্য1! হয় না। ভাল ব্যাখ্যার জন্য যেমন কঠিন 
ভাষার পরিবর্তে সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ভাবকে 
বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত করিয়া! সহজবোধ্য করিতে হয়ঃ এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত তথ্য 
সরবরাহ করিতে হয়। সময় সময় উদাহরণ দান ও কার্য প্রদর্শন 
(191001550:50018 ) দ্বারাও ব্যখ্যার কাজ হইতে পারে। 

৩। প্রদীপন। 

কোন নূতন বা কঠিন বিষয় উপলব্ধির সাহায্যের জন্য তাহার সহিত 
সম্পর্কযুক্ত যে সকল ছবি বা বস্ত ইত্যাদি প্রদর্শন কর! হয় বা যে 
পুর্বজ্ঞাত উদ্দাহরণ ইত্যাদি দেওয়৷ হয় তাহাদিগকে প্রদীপন বলে। 


১৯০ 
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শিক্ষার তিনটি মূল জুন্রের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদীপনের ব্যবহার 
করিতে হয়। যথা_(১) যতদূর সম্ভব ইন্ড্রিয়ের সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন; (২) জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যেই অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান দেওয়া উচিত; (৩) সরল বিষয়ের সাহাঁষ্যেই জটল বিষয়ের ভাল 
জ্ঞান দেওয়া যায়। 

প্রদীপনের উপকারিতা £_(১) ইহা কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য 
করে; (২) ইহা! ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে হ্ুম্পষ্ট ও জীবন্ত করে; (৩) ইহা 
বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে; (৪) ইহ] বণিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগঠনে 
সাহাষ্য করে। (৫) ইহা ছাত্রের মনে জ্ঞান গীথিয়া দেয় ও তাহা! 
স্মরণ রাখার সাহায্য করে; এবং (৬) ইহা পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বোধশক্তি 
বৃদ্ধি করে। 

বিভিন্ন প্রকারের প্রদীপন । 

প্রদীপনকে ছুই ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা-(১) ইন্দ্রিয় 
গ্রাহা বা বাস্তব প্রদীপন ও (২) বাচনিক প্রদীপন। 

(১) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব৷ বাস্তব প্রদীপন 

(ক) বস্ত-_বস্ত প্রদর্শন না করিয়! পর্যবেক্ষণ মূলক পাঠ দেওয়াই যায়না। 
অন্যান্য বিষয়ের পাঠেও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তগুলি ছাব্রগণকে দেখাইতে 
পারিলে তাহারা সহজে পাঠ অনুসরণ করিতে পারে । এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে নানারকম জিনিব সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন । 

(খ) আদর্শ__যখন কোন বস্ত প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন সেই বস্তুর 
আদর্শ দেখাইলেও প্রদীপনের কাজ হয়। যথা, শ্রেণীতে হৃদ, পর্বত প্রভাতি 
এবং অনেক জন্থ দেখান যার না, কিন্ত তাহাদের আদর্শ দেখাইতে পার! যায়। 

(শী) চিত্র।_যখন বস্ত বাআদর্শ কোনটাই দেখাইতে পারা যায় না, 
তখন বণিত জিনিম বা! বিষয়ের ছবি দেখাইতে হইবে । মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে 
সঙ্গে বনিত জিনিষ বা বিবয়ের ছবিও দেখাইলে শিশুগণ সহজে বর্ণনা অনুসরণ 
করিতে পারে। তাহা ছাড়া অল্প বয়ঙ্ক শিশুগণ ব্বভাবতঃই ছবি দেখিতে 
ভালবাসে । সুতরাং ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে শিশুর নিকট চিত্তা- 
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কর্ষক হয়, ও তাহা তাহাদের বেশী স্মরণ থাকে । বর্ণনার বস্তু বা বিষয়ের ছবি 
'দেখাইতে পারিলে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহাযা হয় বলিয়া তাহাতে বিষয় 
সম্বন্ধে ছাত্রের সঠিক জ্ঞান হয়। এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে যথেষ্ট 
ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার । কোন জিনিষের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব 
না হইলে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে তাহাদের ছবি ত্বাকিয়! দিতে পারেন। 

(ঘ) নক্া।_ব্্ণশীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া বাঅঙ্কন করা সম্ভব 
না হইলে কাগজে বা ব্ল্যাকবোর্ডে তাহার নক্সা আকিয়! দিয়া তাহার সাহায্যে 
পাঠ দেওয়া যায়। 

(ও) মানচিত্র। মানচিত্রের ব্যবহার না করিয়! ভূগোল শিক্ষাই দেওয়া 
যায় না। ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পাঠেও কোন দেশের বা স্থানের 
উল্লেখ থাকিলে মানচিত্রে তাহ! দেখাইতে হইবে । 

(চ) কাজ বা অবস্থা প্রদর্শন । কোন কাজ বা অবস্থার বর্ণনাদানের 
সময় সে কাজ বা অবস্থা বা তাহার ছবি দেখাইলেই ছাত্রের দেই সম্বন্ধে 
সঠিক ধারণ! হয়। 

(ছ) যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শন (1067)07.50:861012 ) 

কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় তাহ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা 
করিয়! না দেখাইলে তাহার ভাল জ্ঞান হইতে পারে না। 

(২) বাচনিক প্রদীপন- ইহা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে 
পারে, যথা ৮ 

(ক) তুলনা-_একটা নৃতন বিষয় বা বস্তুর জ্ঞানদানের সময় পূর্বজ্ঞাত 
কোন বিষয় বা বস্তর সহিত তাহার সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্ঠ বর্ণনা করিলে নৃতন বিষয় 
বা বস্তুর ভাল জ্ঞান হয়। 

(খ) উদাহরণ দান-কোন সাধারণ নিয়ম বা নীতিবাক্য বুঝাইবার 
সমস্কদমথবা কোন গুণ বাঁ বিমূর্ত 8590:০ বিষয় বর্ণনার সমর তাহার উদ্দাহরণ 
দিলেই তাহা শিশু ভাল উপলব্ধি করিতে পারে ৷ 

(গ) ছোটগন্প বর্ণনা__অনেক সময় একটা ছোট গল্প বলিয়া বণিত বিষয় 
উপলব্ধির কাঁজে শিশুকে সাহায্য করা যায় এবং তাহ! আনন্দদায়ক করা যায়। 
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(ঘ) সদৃশ কথা বা বিষয়ের উল্লেখ (01616 ০৫ 085116] 
79558569, 17909180650 0110981)5 )-__ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় 
শিক্ষাদানের সময় পাঠ্য বিষয়ের সদ্বশ কোন বর্ণনা, তথ্য বা ধারণার উল্লেধ 
করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক হয় ও পাঠ্যবিষয় সহজবোধ্য হয়। 

প্রদীপন ব্যবহারের সময় নিয়লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখ। 
প্রয়োজন £-- 

(ক) বাস্তব প্রদীপন ন্মুম্পষ্ট ও জঠিক জ্ঞানদায়ক হইতে হইবে । 
নিয়শ্রেণীতে যে চিত্র, মেপ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সেইগুলি রঙ্গীন হইলেই 
ভাল হয়। 

(খ) এক সঙ্গে অনেকগুলি বস্ত, আদর্শ ইত্যাদি শ্রেণীর সামনে স্থাপন 
করা ভাল নহে । যখন যে প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তখন কেবল 
সেইটিই শ্রেণীর সাম্নে উপস্থিত করা উচিত। 

(গ) তৈয়ারী নক্সা, চিত্র বা মেপ প্রদর্শন হইতে শ্রেণীর সামনে তাহ! 
আকিয়া দ্রিতে পারিলে প্রদীপন বেশী ফলপ্রদ হয়। তবে দ্রুত ও সঠিকভাবে 
অস্কনের ক্ষমত1 ন1 থাকিলে শ্রেণীর সামনে আকিবার চেষ্টা করা উচিত নহে । 

(ঘ) প্রদীপন যতট] সম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত ॥ 
ছাত্রগণ তাহা দেখিয়। বা শুনিয়াই যেন সঠিক ধারণা করিতে পারে। প্রদী- 
পণের ব্যাখ্যা বা! বর্ণনার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। 

(৬) প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রদীপনের ব্যবহার কর! উচিত নহে। 
কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য প্রদীপনের প্রয়োজন আছে কিনা না দেখিয়া 
তাহ! ব্যবহার করা উচিত নহে । কোন পাঠে অনেকগুলি বাস্তব প্রদীপনের 
ব্যবহার করিলে তাহার দ্বারা পাঠ অনুসরণের সাহায্য ন1 হইয়া বরং বাধা 
হইতে পারে। 

(চ) অবান্তর অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্ত প্রদীপন ব্যবহার 
করা কিছুতেই উচিত নহে। বাচনিক প্রদীপনের ব্যবহারেই এই বিষয়ে 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। 
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(ছ) প্রদীপনের ব্যবহারে যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করিতে হুয়। 
প্রদীপনের ব্যবহারে বেশী সময় ব্যয় করিলে পাঠ সম্পূর্ণ করা বা প্রয়োজন মত 
বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। তাহাছাড়া ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় ভুলিয়া 
গিয়া বা তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া! প্রদীপন পর্যবেক্ষণ বা শ্রবনে বৃথা 
সময় কাঁটাইতে পারে। 

৪। ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ৷ ভাল পাঠদানের জন্ত ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার 
অনেকটা অপরিহার্য । ইহার ব্যবহার না করিয়া গণিত ও অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষাই 
দেওয়া যায় না, ভূগোল ও ইতিহাসের পাঠে ইহার ব্যবহার ন1 করিয়া পাঠ্য- 
বিষয় ছাত্রের মনে গাথিয়! দেওয়া যায় না। অন্ঠান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠেও 
ইহার কমবেশী ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুতঃ ব্ল্যাকবোর্ড একেবারে 
ব্যবহার না করিয়া সফলতার সহিত কোন বিষয়ের পাঠ দেওয়া 
যায় না। 

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা! উপকারিতা ৷ 

(১) ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া মৌখিক বর্ণনার বিষয় ছাত্রদের 
দর্শনেক্দিয়গোচর করা যায় এবং শ্রুবণ ও দর্শন এই ছুই ইন্ড্রিয়ের যুগ্ধপৎ 
ব্যবস্থারের ফলে পাঠ্যবিষয় ভাল শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে । 

(২) কঠিন বা! গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া তাহার প্রতি 
ছাত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। 

(৩) নূতন শব্দ, কঠিন শব, নাম, তারিখ ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া 
দিয়! ছাত্রদের অনেক ভূল সংশোধন করা যায় বা সন্দেহ দূর করা যায়। 

(৪) নক্সা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্যাকবোর্ডে স্বাকিয়া দরিয়া পাঠ্য- 
বিষয়ের ভাল প্রদীপন করা যায়। 

(৫) র্ল্যাকবোর্ডে ছাত্রের সামনে চিত্র আকিয়া বা গণিতের অঙ্ক কষিয়া 
ন] দেখাইয়া অঙ্কন বিদ্যাও গণিত ভাল শিক্ষা দেওয়া! যায় না। 

(৬) প্রয়োজন মত পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ্য বিষয় 
স্মরণ রাখিতে ছাত্রকে সাহায্য করা যায়। 
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(৭) সমরূপ ঘটনা, বাক্য, গগ্যাংশ বা পদ্যাংশ প্রভৃতি ব্লাকবোর্ডে 
লিখিয়া দিয়া পাঠ চিত্তাকর্ষক করা! যায়। 

(৮) ছাত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে কোন লেখার কাজ 
করিতে পারেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের ভাল শিক্ষা হয়। 

(৯) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিয়া তাহাদের জ্ঞান 
পরীক্ষা! করা যায়। 

(১০) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিলে তাহাদের সাহস ও 
উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সেই সকল বিষয় 
শিক্ষাদানপদ্ধতির সঙ্গেই বর্ণনা করা হইবে। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সময় 
নিন্ঘলিখিত.বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে £__ 

(১) রব্র্যাকবোর্ডে কিছু লেখার পুরে তাহা ভাল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া 
লইতে হইবে । 

(২) রব্ল্যাকবোর্ডের একপাশে দীড়াইয়া! লিখিতে হইবে, যেন লেখ 
শরীরের দ্বারা টাকা না পড়ে। 

(৩) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ সুস্পষ্ট ও পরিফার পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে | 

(৪) রব্লাকবোর্ডে একসঙ্গে ছুই বা বহু বিষয় লেখা বা ছুই বাবহু 
জিনিষের ছবি আকা ভাল নহে । তাহ1 করিলে ছাত্রের মনোযোগ কোন 
একটা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে না। 

(৫) রব্ল্যাকবোর্ডের লেখায় বা কাজে যেন কোন ভূল না হয় সেই সম্বন্ধে 
বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । 

(৬) রব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে । 

(৭) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহ! মুছিয়া 
ফেলিতে হইবে । পরে তাহা পুনঃ দেখাইতে হইলে বোর্ড উল্টাইয়া রাখা য়ায়। 
তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গেলে ছাত্রগণের মনোযোগ 
ব্্যাকবোর্ডে লেখার বা ছবির প্রতি আকধিত হইবে । 
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(৮) রব্র্যাকবোর্ডে লেখার সময় শ্রেণী-শাসনের জন্ত বারবার শ্রেণীর দিকে 
ফিরিয়া দেখা! ভাল নহে। একপার্খে দাঁড়াইয়া লিখিলেই শ্রেণী শিক্ষকের দৃষ্টির 
অন্তরালে যাইবে না। তবে এক এক অংশ লেখা বা আকা শেষ করিয়। শ্রেণীর 
ছাত্রগণ কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন । 

(৯) রব্ল্যাকবোর্ডে কোন বিষয় লেখার বা কোন চিত্র ত্বাকার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রগণকেও তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিতে বা আীকিতে বল! প্রয়োজন । 
তাহা হইলেই তাহারা কর্ম-নিষুক্ত থাকিবে ও শ্রেণীর শৃঙ্খল! নষ্ট করিতে 
পারিবে না। 


৫। (মৌখিক প্রশ্ন 2 প্রন্ম করিবার প্রয়োজনীয়ত৷ 

শিক্ষাদানের কৌশলগুলির মধ্যে প্রশ্নকেই সবোচ্চ স্থান দেওয়া 
যায়। বস্ত: ইহার সাহায্য ব্যতীত পাঠদান কার্ষে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা 
যায় না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছাত্রের মানসিক সহযোগিত] ভিন্ন 
তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না এবং পাঠে ছাত্রের এই অতি 
প্রয়োজনীয় মানসিক সহযোগিতা] লাভে প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিতে 
পারে। প্রশ্নের সাহাযো কোন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা! 
যায়, তাহার ওঁৎস্ক্য জাগরিত করা যায়, তাহাকে চিন্তা করিতে ও পাঠ 
অনুসরণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহাকে পাঠ অনুসরণ করিতে সাহায্যও করা 
যায়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়] যায়, তাহার জ্ঞান পরীক্ষা কর! যায় এবং অজিত 
জ্ঞান প্রয়োগের স্থযোগ দেওয়া যায়; এমনকি প্রশ্নের সাহায্যে তাহাকে শাসনও 
করা যায়। স্থতরাং শিক্ষাদান কার্ষে সফলতা লাভে প্রশ্ন খুব বেশী সাহাষ্য 
করে অবশ্য তাই বলিয়1 বিন! প্রয়োজনে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্ন করা ভাল 
নহে । তাহাতে শিক্ষাদানের সাহাধ্য না হইয়া বরং ব্যাঘাত হইতে পারে। 

অনেকে মনে করেন যে প্রশ্ন করা অতি সহজ কাজ, তাহার জন্ত বিশেষ 
চিন্তা বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না । ইহ কিছুমাত্র সত্য নহে। দক্ষতার 
সহিত প্রশ্ন করার উপরই তাহার মূল্য বা উপকারিতা সম্পুর্ণ নির্ভর 
করে। ভাল প্রশ্ধ যেমন পাঠদান কার্ষে যথেষ্ট সাহাধ্য করে, খারাপ প্রশ্ন 
সেরূপ তাহার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিতে পারে । প্রশ্নের ছারা পুর্ববণিত উদ্দেশ্ঠগুলি 
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কতদুর সফল হইয়াছে বিচার করিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে যে দক্ষতার সহিত 
প্রশ্ন করা কত কঠিন। দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইলে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে 
এবং শিশুর প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকিতে হইবে; 
তাহার বিষ্লেষণের ক্ষমতা থাকিতে হইবে, প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ও বিচারশক্তি 
থাকিতে হইবে এবং সংক্ষেপে, সহজ ভাষায় ও পরিষ্কার ভাবে নিজের মনের 
ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকিতে হইবে । 


বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন । প্রশ্নকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । যথা (১) 
পরীক্ষামূলক প্রল্জম (70550175 009501005)১ (২) শিক্ষামৃকক প্রশ্ন 
€[1210106  0006500155 ) এবং শাসন মুলক প্রন (10150101109 
0116306)29 ) 

(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন 

ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। ইহার ছারা 
ছাত্রের মনকে পিছন দিকে ফিরাইয়া দেয়া হর এবং স্বৃতির সাহায্যে তাহার 
অজিত জ্ঞান পুনঃ চেতনার কেন্ত্রস্থলে আনিয়া! তাহা বর্ণনা করিতে বলা হয়। 
পাঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়। যথা, 

(ক) প্রস্ততীকরণের প্রন্ম (1619,001% (30095010189 ) 

পাঠদানের প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়। পাঠ্যবিষয়ে ছাত্রের 
পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহার সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া 
মনকে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য প্রস্তত করাই ইহার কাজ। ইহার ফলে 
ছাত্রের সমবেক্ষণ-মণ্ডল জাগরিত হয় এবং নৃতন জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ওৎস্থক্য 
জন্মে। যথা, হুমায়ুন সম্বন্ধে পাঠ দানের পুর্বে বাবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সর্বশেষে “তাহার মৃত্যুর পর কে দিল্লীর 


সমাট হইলেন” এই প্রশ্নটি করিলে নৃতন পাঠের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ওঁৎস্থক্য 
জন্মিবে। 


(খ) পাঠানুসরণ পরীক্ষার জন্য প্রন্ম (03053010725 £07 655026 
0১০ 7007115 00100161)61)51015 ) | 
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কোন বিষয় শিক্ষ। দেওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে 
হয়। ইহাঁর দ্বারা ছাত্রগণ পাঠ অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা 
হয় এবং অন্ত উদ্দেশ্তও সাধিত হয়। ইহার দ্বারা একদিকে ছাত্রগণের 
মনোযোগ ও বোধশক্তির পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের ভুল ধারণ! সংশোধন ও 
সন্দেহ দূর করা যায়। অপর দিকে ইহার দ্বারা শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির 
কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে। যদ্দি অনেক ছাত্র পাঠ অনুসরণ 
করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান 
পদ্ধতিতে কোন গুরুতর দোষ আছে । তখন শিক্ষককে আত্মপরীক্ষা! করিয়! 
তাহার নিজ দোষ সংশোধন করিতে হইবে । তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয়ে ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদিগকে পাঠে মনোযোগ 
দ্রিতে বাধ্য কর! যায় এবং পাঠের একঘেয়েমীও নষ্ট করা যায়। তবে এই 
প্রকারের প্রশ্ন খুব বেশী করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে ছাত্রগণ বর্ণনার স্থত্র 
হারাইয়া ফেলিতে পারে। একটা জীবন্ত বর্ণনার মাঝখানে আপিরা প্রশ্ন 
করিতে গেলে পাঠের চিত্তাকর্ষক প্রভাবও নষ্ট হইবে। 

(গ) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (২5০৪1001800 (359961029 ) 

প্রত্যেক বিভাগ বা সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে এই প্রকারের প্রশ্ন 
করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাঠদানের ফল নিরূপণ করা যায়, প্রদত্তজ্ঞান 
শ্ঙ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং পুনরাবৃত্তির ফলে প্রয়োজনীয় বিষয় ছাত্রের মনে 
গাথিয়! দেওয়া যাঁয়। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হইবে যেন তাহাদের উত্তরের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে 
পাঠের সারাংশ প্রস্তত হয়। ইহাছাড়া প্রশ্নগুলি এরূপ হওয়া উচিত যেন ছাত্র 
কেবল শিক্ষকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিতে না পারে, তাহাকে নিজে চিন্তা 
করিয়! ও গুছাইয়! উত্তর দিতে হয়। 

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন ([910108 08685903 ) 

এই প্রকারের প্রশ্ন ছাত্রের মনকে সামনের দিকে চালিত করে ( পরীক্ষা 
মূলক প্রশ্নের বিপরীত ) এবং ছাত্রকে পূর্বজ্ঞান হইতে নৃতন জ্ঞানে পৌছিতে বা 
নৃতন সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে। লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল সামনে 
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রাখিয়া শিক্ষক এইরপ প্রশ্ন করিবেন যাহাতে ছাত্র অনুসন্ধানের পথ সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত পায় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া! নিজ চেষ্টায় গ্তব্যস্থলে পৌছিতে 
পারে। অর্থাৎ শিক্ষক এই প্রশ্নের বারা ছাত্রকে ঠিকভাবে চিস্তা করিতে ও 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়৷ নৃতন তথ্য বা সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে 
সাহায্য করিতে পারেন। যথা, 

প্রশ্ন :-_একটা ভারী জিনিষ শুন্ে ছ'ড়িলে কি হয়? 

উঃ-_তাহ মাটীতে পড়িয়া যায়। 

প্রঃ-পাখী কিরূপে শুন্যে উঠে ? 

উঃ-_ পাখী উড়িয়া শূন্যে উঠে। 

প্রঃ-_পাখী মাটীতে পড়িয়া! যায় না কেন? 

উঃ:-_পাখী উড়িতে থাকে বলিয়] পড়িয়া! যায় না। 

প্রঃ_পাী শূন্যে উঠিয়া থামিয়া থাকেনা কেন? 

উ:-__থামিলে মাটিতে পড়িয়া যাইবে । পু 

প্রঃ এখন বল ব্যোমষান কেন মাটিতে পড়িয়া যায় না? 

উঃ-_পাখীর ন্ায় আকাশে চলিতে থাকে বলিয় মাটিতে পড়িয়া যায় না। 

 প্রঃব্যোমযান কতক্ষণ শৃন্তে থাকিতে পারে? 

উ$ঃ-_যতক্ষণ চলিতে থাকে । 

যেই সকল শিশুর বিচার-শক্তি বিকশিত হয় নাই শিক্ষামূলক প্রশ্নের 
সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিষ বা ঘটনার মধ্যে সম্পক খু'ঁজিয়! বাহির 
করিতে বা কার্ধ-কারণ স্ম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহার পর 
বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহায্য করে এমন প্রশ্ন করা যায়। যেমন, কোন 
অবস্থার বর্ণনা দিয়া তাহার ফল অনুমান করিতে বলা যায়, একটা গল্প বলার 
সময়ে মাঝে মাঝে থামিয়! ইহার পর নায়ক কি করিবে অনুমান করিতে বলা 
যায়, অথবা একটা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণন! দিয়া তাহাতে অমুক সেনাপতি কেন 
জয়ী হইলেন জিজ্ঞাস করা করা যায় । 

(৩) শাসনমূলক প্রন্প । ইহাও পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ন্যায়, তবে ইহার 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষা কর] নহে, শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষা কর! । 
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কোন ছাত্রকে পাঠে অমনোযোগী হইতে দেখিলে তাহাকে শাসনের জন্যই 
বণিত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে ; ইহাতে সে লজ্জিত হইয়া 
পাঠে মনোযোগী হইবে । এমন কি শ্রেণীর অনেক ছাত্র অমনোযোগী হইলে বা 
গোলমাল করিলে তাহাদিগকে ভঙ্পসনা করা হইতে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া 
একট কঠিন প্রশ্ন করিলে সকলে তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিস্তা করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে এবং গোলমাল আপনা হইতে থামিয়! যাইবে । যর্দি কোন 
ছাত্র বৃথা গর্বে স্ফীত হইয়া পাঠে অমনোষোগী হয় তবে তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে নম হইবে এবং পাঠে 
মনৌযোগী হইবে। 

উত্তম প্রশ্থের লক্ষণ 

(১) এরূপ প্রশ্» করা প্রয়োজন যেন তাহার উত্তর করিতে ছাত্রকে 
যথেষ্ট মানসিক কাঁজ করিতে হয়, পর্যবেক্ষণ বা ম্মরণ করিতে হয় ও চিন্তা 
করিতে হয়। 

(২) নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সোজাস্থজি প্রশ্ন করিতে হইবে ; 
পাঠ্য বিষয়ের সহিত প্রশ্নের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা এবং প্রশ্ন শিক্ষদান কার্ষে 
সহায়ক হওয়া প্রয়োজন । অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর প্রশ্ন কর! উচিত নহে। 

(৩) প্রশ্নের ভাষা এবং অর্থ সরল হইতে হইবে এবং উহা! যত সংক্ষিপ্ত 
হয় ততই ভাল । ছাত্রকে ঘ্যর্থবোধক ([:051০9০9] ) প্রশ্ন করা উচিত নহে । 

(৪) প্রশ্নের যেন একটা মাত্র উত্তর হয়! কোন প্রশ্নের অনেক উত্তর 
দেওয়া সম্ভব হইলে শিক্ষক কোন্‌ উত্তর চাহেন তাহা ঠিক করিতে না৷ পারিয়া 
ছাত্রগণ হতবুদ্ধি হইবে অথবা নানা ছাত্র নানা উত্তর দিয়া গোলমালের স্থ্টি 
করিবে। 

(৫) প্রশ্ন এপ কঠিন হইবে ষেন ছাত্রকে কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর 
দিতে হয়। কিন্ত প্রশ্ন অতি কঠিন হইলে ছাত্র তাহার উত্তরদানের চেষ্টাও 
করিবে না। 

(৬) উত্তর যেন শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা 
না” বা “না” না হয় সেরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। 
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(৭) পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন উত্তর দির্দেশক ([.990106) হওয়া উচিত নহে। 
তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের মধ্যে উত্তর সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পারে। 

(৮) প্রশ্ন ছাত্রের বয়সের ও বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে । 

(৯) উত্তর যেন বেশী দীর্ঘ ন| হয় এবং ছাত্রের জ্ঞানের সীমার বাহিরে 
গিয়! না পড়ে এরপ প্রশ্ন করা উচিত। 

(১০) প্রশ্ন নানা প্রাকারের হওয়া উচিত। একই ভাষায় বা একই 
আকারের প্রশ্ন করিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং ছাত্রগণ চিন্তা না করিয়া 


উত্তর করিতে চেষ্টা করে। পুস্তকের ভাষায়ও প্রশ্ন করা উচিত 
নহে । 


(১১) সুস্পষ্ট ও সমন্তশ্রেণীর শ্রবণযোগ্য উচ্চস্বরে এবং সজীবতা ও 
প্রফুল্পতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে । ইহা যেন সজীব ও আনন্দদায়ক কথোপ- 
কথনের আকার ধারণ করে। নিজীব ভাবে, ইতস্তত: করিয়া, আস্তে আস্তে 
প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ ত্পরতার সহিত চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর দেওয়ার জন্য 
উৎসাহিত হয় না। 

(১২) শিক্ষামূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্নগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তাহাতে ছাত্রের জ্ঞান শৃঙ্খলাপুর্ণ হয় এবং বিভিন্ন 
তথাগুলি একত্যত্রে গাথা পড়ে। পাঠানুনরণ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য 
যে প্রশ্ন করা হয় তাহ] পরস্পর সম্পর্কহীন হইতে পারে। 

(১৩) প্রথমে সমস্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়! প্রশ্ন করিতে হইবে এবং 
তাহার পর ছাত্রবিশেষকে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে । কেবল 
শাসনের জন্য বা পাঠেমনোযোগী করিবার জন্যই ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রশ্ন করা যায়। 

(১৪) প্রশ্ন পাঠ এবং শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইবে । পাঠের 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা পুর্বেই বল! হইয়াছে। সহজে 
উত্তর পাওয়ার লোভে কেবল ভাল ছেলেদের প্রশ্ন না করিয়া দূর সম্তব শ্রেণীর 
প্রায় সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে প্রশ্ন বিতরণ করিতে হইবে। 

উত্তম উত্তর ও তাহ! গ্রহণ । 
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(১) উত্তর যতদূর সম্ভব সঠিক হইতে হইবে তাহা বেন জিজ্ঞাত্ত 
বিষয়ের সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। 

(২) উত্তর সম্পুর্ণ হইতে হইবে। প্রশ্নে যাহা! কিছু চাওয়া! হইয়াছে 
তৎ্সমূদয় যেন উত্তরের মধ্যে থাকে এবং তাহার প্রত্যেক তথ্য বা ভাব যেন 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়। 

(৩) উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতে হইবে। 

(৪) যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উত্তর দিতে হইবে। 

(৫) নিজ ভাষায়, ভাল ভাবে গুছাইয়৷ উত্তর দিতে হইবে । ইহা 
করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে । 

(৬) তগুপরতার সহিত উত্তর দিতে হইবে। তবে চিন্তা করিয়া 
গুছাইয়া বলিবার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন । 

(৭) স্পষ্ট স্বরে উত্তর দিতে হইবৈ, যেন শ্রেণীর সকল ছাত্র ও শিক্ষক 
তাহা পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পারে । 

কোন ছাত্র খুব সন্তোষজনক উত্তর করিলে তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ 
করিতে হইবে। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না৷ হইলেও শুদ্ধ উত্তর অন্থমোদন করিতে 
হইবে। কাহারও উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলেও সে যদি শুদ্ধ উত্তর দেওয়ার 
জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে তবে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, 
কিন্তু “বেশ” “উত্তম” প্রভৃতি একই শব্ধ বার বার ব্যবহার কর! ভাল নহে । 

মন্দ উত্তর ও তাহাদের সংশোধন 

(১) সম্পূর্ণ অশুদ্ধ উত্তর। তাহ! তৎপরতার সহিত ও দৃঢ়তার সহিত 
অগ্রাহ করিতে হইবে । 

(২) আংশিক অন্ধ উত্তর। যে অংশ শুদ্ধ হইয়াছে তাহ] গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং অশুদ্ধ অংশের ভূল দেখাইয়! দিয়া তাহা অগ্রাহ করিতে হইবে । 

(৩) আনুমানিক উত্তর। এইরূপ উত্তর দেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত 
মন্দ। কারণ এই অভ্যাস হইলে ছাত্র কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর গ্িক 
করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করাইয়া! ও তাহার অর্থ বুঝাইয়! 
দিয় বা অন্ত প্রশ্ন করিয়! উত্তরের অসঙ্গতি বা! অসম্ভবতা৷ দেখাইয়া দিলে ছাত্র 
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লজ্জা! পাইবে । তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহাকে ভতপনা করার বা 
কোন শাস্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে । 

(৪) প্রশ্ণের সহিত সম্পর্কশুন্/ উত্তর । ইহাও আহ্মমানিক উত্তরের 
হ্যায় সংশোধন করিতে হইবে । 

(৫) চিন্তাহীন, অসতর্ক উত্তর। ভালভাবে চিন্তা না করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিলে এবং প্রথমেই যে কথা মনে হয় তাহা বলিলে অসতর্ক উত্তর হইবে । 
প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করাইয়া ছাত্রকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে উহার 
সংশোধন হইবে । তাহাঁতেও সংশোধিত ন। হইলে তাহার উত্তর অগ্রাহা করিয়! 
অন্য ছেলেকে চিন্তা করিয়! উত্তর দিতে বলিলে তাহার শিক্ষা হইবে । 

(৬) দাম্ভিক উত্তর। ছাত্র যেন উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এপ একটা 
প্রশ্ন করিলে তাহার গর্ব খর্ব হইবে এবং সে নম্র হইবে । 

(৭) অতিরিক্ত উত্তর । কোন কোন সময় ছাত্র নিজের পাণ্ডিত্য 
দেখাইবার জন্য উত্তর দেওয়ার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় আনিয়! ফেলে। 
তাহা করিতে গেলে তাহাকে তখনই থামাইয়৷ দিতে হইবে এবং সে প্রশ্নের 
উত্তর ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে লঙ্জ। দিতে হইবে । তাহাতেও 
তাহার সংশোধন না৷ হইলে তাহাকে উত্তর দিতে নাদিয়া অন্ত ছাত্রকে প্রশ্ন 
করিতে হইবে । 

(৮) হান্যাম্পদ উত্তর। যদি নির্বুদ্ধিতার জন্য সেরূপ উত্তর দেয় তবে 
তাহাকে শান্তি ন! দিয়! বরং প্রশ্নটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া ঠিক উত্তর দিতে 
সাহায্য করা উচিত | কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন ছাত্র শিক্ষককে অপ্রস্তত 
করার জন্য সেরূপ উত্তর দিয়াছে তবে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে । 

(৯) অনেক ছেলের একসঙ্গে উত্তরদান বা তাহার জন্য নির্বাচনের 
পুর্বে কাহারও উত্তরদান। কোন নৃতন শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইলে প্রথমেই 
বলিয়া দিতে হইবে যে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ উত্তর না দেয়; সকলে 
যেন উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যে ঠিক উত্তর দ্বিতে পারে সে যেন হাত 
উঠায়; তাহার পর উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষক যাহাকে নির্বাচন করেন সেই 
উত্তর দিবে । কোন ছাত্র যদ্দি ইহার ব্যতিক্রম করে তবে তাহাকে সেই দিনের 
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জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। 
তাহ! সত্বেও দি নির্বাচনের পুর্বে অনেক ছাত্র একসঙ্গে উত্তর দেয় তবে 
তাহাদের সকলের উত্তর অগ্রাহা করিয়া অন্য একজনকে উত্তর দিতে বলিতে 
হইবে। তাহার পরও যদি একসঙ্গে উত্তর দিতে চাহে তবে অবাধ্যতার 
সামিল হইবে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে | 

(১০) শুদ্ধ উত্তর দান করিতে সমস্ত ছাত্রের অকৃতকার্ষতা ৷ 

যদি তাহা! হয় তবে মনে করিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদানকার্ষে 
বিশেষ কোন ভ্রমক্রটি আছে। স্থৃতরাং তাহাকে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে 
এবং নিজের ভ্রম ক্রুটা সংশোধন করিয়া পুনঃ বিষয়টি বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া দিতে 
হইবে । তবে যদি দেখা যায় যে ছাত্রগণ কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়| ইচ্ছাপুর্বক 
উত্তর দ্দিতেছেনা তবে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে খুব সহজ প্রশ্ন 
করিতে হইবে এবং তাহার উত্তর না দিলে অবাধ্যতার জন্য উপযুক্ত শাস্তি 
দিতে হইবে। 

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের কতিপয় ভুল 

(১) শিক্ষকের অভিন্সিত আকারে ব৷ ভাষায় প্রদত্ত হয় নাই 
বলিয়। শুদ্ধ উত্তর আগ্রান্া কর! । ইহ! অত্যন্ত গুরুতব ভূল । কারণ ইহাতে 
ছাত্রকে অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুকরণ করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহা ন! 
করিয়া ছাত্র যদি নিজ ভাষায় গুছাইয়! শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে তাহাকে 
বরং প্রশংসাই কর] উচিত । 

(২) উত্তর প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকের অসহিষ্ণুতা । অনেক শিক্ষক প্রশ্ন 
করার পর ছাত্রগণকে চিন্তা করিতে কিছুমাত্র সময় না দিয়া তন তখনই উত্তর 
আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্তে পুনঃ পুনঃ প্রশ্বের আবৃত্তি করিতে 
থাকেন। ইহাঁও শিক্ষকের ভুল। ইহাতে ছাত্রের চিস্কার ব্যাঘাত হয়। 

(৩) অল্প কয়েকজন ছাত্রকেই বারবার উত্তর দানের জন্য নির্বাচন করা । 

(৪) ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর! 

কোন কোন শিক্ষকের উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার কু অভ্যাস আছে । 
ইহাতে তাহারা ছাত্রের নিকট হাস্তাম্পদ হইয়া থাকেন। 
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(৫) উত্তর গ্রহণে বা সংশোধনে অত্যধিক সময় নষ্ট করাঁ। অনেক 
সময় উত্তরের খুটিনাটি বিচারে শিক্ষক বেশী সময় নষ্ট করেন, অথবা উত্তর 
গ্রহণ করিবেন কি অগ্রাহ্থ করিবেন ইতস্ততঃ করিয়! সময় নষ্ট করেন । ইহাতে 
কেবল মৃল্যবান্‌ সময় নষ্ট হয় না, পাঠের চিত্তাকর্ষক শক্তিও নষ্ট হয় এবং ছাত্রের 
নিকট শিক্ষকের দুর্বলতা! প্রকাশ পায়। 

(৬) ছাত্রগণকে উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে দেওয়া। মৌখিক উত্তর 
দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করা এবং পরীক্ষায় একজন আর 
এক-জনকে সাহায্য করা সমান অপরাধ । হ্ৃতরাং কঠোরতার সহিত এই মন্দ 
অভ্যাস সংশোধন করিতে হইবে । যে ছাত্র ইঙ্গিত করিতেছে তাহাকে প্রথমে 
সাবধান করিতে হইবে, একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া লজ্জা! দিতে হইবে, স্থানান্তরে 
বসিতে দ্রিতে হইবে এবং সর্বশেষে প্রয়োজন হইলে উপধুক্ত শান্তিও দিতে 
হইবে। 

(৭) শিক্ষক নিজে প্রশ্নের উত্তর কর।। 

ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিলে কোন কোন শিক্ষক নিজেই 
প্রশ্নের উত্তর দ্েন বা উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ইহাঁও তাহাদের 
অসহিষ্ণতার পরিচায়ক । কোন প্রশ্ন করিয়া শিক্ষক নিজে তাহার উত্তর দেওয়া 
কিছুতেই উচিত নহে । যদ্দি কোন ছাত্রই শ্দ্ধ উত্তর দিতে পারে না তবে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার পাঠদানই ফলপ্রস্থ হয় নাই। স্ৃতরাং প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়া বিষয়টা পুনঃ বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার 
উচিত । কিন্তু ধদ্দি দেখা যায় যে ছাত্রগণ উত্তর জানে কিন্তু গুছাইয়া বলিতে 
পারিতেছে না১ সেই কার্ধে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 
পারেন। 

(৮) উত্তর অনুমোদন ব1 অগ্রাহা কোনটাই না করা। 

কোন কোন শিক্ষক একজন ছাত্রের উত্তর অন্থমোদন বা অগ্রাহা না 
করিয়াই অন্ত একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধেও 
ছাত্রগণের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে এবং অশুদ্ধ উত্তরকেও শুদ্ধ উত্তর 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারে । 


শিক্ষা ৩৩০৫ 


(৯) নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলিয়। ভূল উত্তর সংশোধন না করা। 
শিক্ষককে যাহাতে এবপ অবস্থায় পড়িতে না হয় তাহার জন্য পাঠদানের পূর্বে 
তাহার ভালরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহ। সত্বেও ষদি কোন বিষয়ে 
তাহার সন্দেহ থাকে তবে তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নহে। 
শ্রেণীতেই অভিধান বা £6£676706 পুস্তক দেখিয়া তাহার নিজ সন্দেহ দূর 
করিতে পারেন অথবা পরের দিন সঠিক উত্তর দিবেন বলিতে পারেন । এমনকি 
নিজের কোন ভ্রম প্রমাদদ হইলে তাহাঁও সরলভাবে শ্বীকার করা উচিত, 
তাহাতে তাহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বাঁড়িবে বই কমিবে না; বরং তাহার 
ভুল চাপা দ্রিতে গেলেই তিনি ছাত্রের শ্রদ্ধা হারাইবেন। শিক্ষকের ভুল না 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভূল হইলে তাহা সরল ভাবে স্বীকার কর! উচিত। 

৬ পার্দ পুর্ণ € £1110555 ) 

একট! বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একটা বা বেশী শব্দ উহা রাখা যায় 
এবং ছাত্রদিগকে তাহা পুরণ করিতে বল। যায়। ইহাকেই পাদপুরণ 
বলে। প্রশ্নের ন্যায় ইহা মৌখিক এবং লেখ্য ছুই রকমই হইতে পারে। 
পুর্বে কেবল সাহিত্যের পাঠেই ইহার ব্যবহার হইত। বর্তমানে প্রায় সকল 
পাঠে ইহার ব্যবহার হয়। পাঠদানের সময় পরীক্ষা ও শিক্ষার জন্য 
ইহার মৌখিক ব্যবহার হইতে পারে। ইহাও অনেকটা প্রশ্নের সমরূপ, 
তবে প্রশ্ন হইতে ইহার উত্তর দেওয়া সহজ হয় এবং উত্তরদানকার্ধে শিক্ষক 
সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে পারেন ; তাই ইহা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

পাদপুরণের উদ্দাহরণ (১) মানুষ কেবল-_পুরণ করিয়া সন্তষ্ট থাকিতে 
পারে না। (২) ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন__করিয়াছেন_-করিতেছেন, 
তেমন-_করিতেও পারেন। (৩) খুঃ পুঃ অবে--যুদ্ধে আলেকজাগার 
পুরুকে-__-করেন, তাহার পর তিনি সসৈহ্যে-_নদী পর্যস্ত অগ্রসর হন। কিন্তু 
সমাটের-_কথা শুনিয়! তাহার সৈম্তগণ--এবং তাহারা_অন্বীকার করে। 
তখন তিনি--নদী পর্যস্ত যান্। তথা হইতে--নদী বহিয়া--নিকট 
সমুত্রোপকুলে পৌছিলেন । 


ক ৩. 


৩০৬ শিক্ষা 


(৪) ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে__পুর্বপার্থে- দক্ষিণপার্থে_:ও পশ্চিম 
পার্খে। 

পাদপুরণ কৌশলের বিশেষ সুবিধা :__ 

(১) অল্প বয়স্ক ছাত্রগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা সত্বেও কি 
আকারে উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। পাদপুরণ কৌশলের 
সাহায্যে উত্তরের কাঠাম সরবরাহ করিরা এই অস্থবিধা দূর করা যায়। 

(২) প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অধিকতর তৎপরতার সহিত পাদপুরণ করা 
যায়। তাই ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণকে তৎপরতার সহিত মনোধোগ 
দিতে হয় ও চিস্তা করিতে হয় এবং তাহারা ইহাতে আনন্দ উপভোগ করে। 

(৩) ইহার সাহায্যে ক্রুত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে ধরা যায় এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে ও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা যায়। 

(৪) ইহাতে ছাত্র সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণ আকারে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং 
সঠিকভাবে, সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে। 

(৫) ইহাতে সহজে ও সঠিকভাবে উত্তরের মুল্য নিরূপণ করা যায়। 

(৬) ইহাদ্বারা ছাত্রকে চিন্তা করিতে ও শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া 
যায় এবং তাহার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় । 

(৭) শ্রেণীবদ্ধ পদ পুরণের ব্যবহার করিয়া ছাত্রকে বিচার ও সিদ্ধান্ত 
করার কার্ষে সাহাযা করা যায় বা পরিচালিত করা ঘায়। 

(৮) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রের মনে গাঁথিয়! দেওয়া যায় । 

(৯) ইহাদ্বারা পাঠে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন হয়। 

পাদ পুরণের ব্যবহার অন্ধন্ধে সাবধানতা 

(১) নিম্ন শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ই ইহার 
বেশী ব্যবহার করা উচিত। উপরের শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ হাস 
করিতে হয়। তবে নৃতন প্রণালীতে লেখা পরীক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও ইহার 
ব্যবহার কর! যায়; 

(২) কেবল মাত্র এই কৌশলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কঠিন, প্রশ্নের 
সহযোগেই ইহার ব্যবহার করিতে হয় । 


শিক্ষা ৩০৭ 


(৩) পাদ পুরণ করিতে দিলে অনেক ছাত্রের একসঙ্গে উত্তর দেওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী, অথচ তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে না দিলে ইহার মুল্য থাকে 
না। এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষক ব্র্যাকবোর্ডে পাদ 
পুরণের প্রশ্ন লিখির1 দিতে পারেন এবং শ্রেণীর ছান্রগণকে তাহা পড়িতে ও 
চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন। তাহার পর তৎপরতার সহিত 
এক এক ছাত্রকে এক একট। পাদপুরণ করিতে বলিতে পারেন । 

(5) পাঁদপুরণের উত্তর দেওর! সহজ হইলেও ইহা ঠিকভাবে তৈয়ার 
করিবার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। স্থৃতরাং পাঠ দেওয়ার পুর্বেই 
ইহা! তৈয়ার করা প্রয়োজন । 


৭। সরব পঠন ও নীরব পঠন। 

পাঠদানের সময় সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই প্রয়োজন হইতে পারে, 
কিন্তু সকল স্থলে উভয়ে সমান উপযোগী নহে । তাই নিয়ে তাহাদের মূল্য ও 
ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল । 

সরব পঠনের উপকারিতা 2 

(১) সরব পঠনের দ্বারা ভাল উচ্চারণ শিক্ষা হয় এবং মৌখিক বর্ণনা 
দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায় । 

(২) ত ভাষার প্রতি বেশী লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি 
পায়। 

(৩) ইহার দ্বারা পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ দানের সাহায্য হয়। কারণ 
ইহাতে দর্শন, শ্রবণ ও বাক এই তিন ইন্দড্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। স্থতরাং 
ইহ1 ছোট শিশুগণের জন্য বেশী উপযোগী । 

(৪) বেশী মনোযোগ দান করার ফলে বিষয় স্মরণ রাখারও সাহাষ্য হয়। 

(৫) কোন কোন বিষয় আবৃত্তি ব অভিনরের আকারে পাঠ করিলে 
বেশী শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে । 

অন্ুবিধ। ব। অপকারিতা 8 

(১) ইহাতে কোন বিষয় পাঠের জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই 
পাঠোন্নতি কম হয়৷ 


৩০৮ শিক্ষা 


(২) ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় ইহাতে মর্মাহুসরণে 
বাধা হইতে পারে বা ছাত্র মর্মান্থমরণ না করিয়াও পড়িতে পারে । 

(৩) বেশী উচ্চৈম্বরে পাঠ করিলে মনোষোগ দানের সাহায্য না হইয়া 
বরং বাধা হইতে পারে এবং ইহাতে ছাত্রের বেশী পরিশ্রম হয়। নিজে শিক্ষা 
করিবার জন্য পড়িতে হইলে নিজের উচ্চারণ সুস্পষ্টভাবে নিজের কানে পৌছে 
এইবপ স্বরে পড়া ভাল, তাহ। হইতে উচ্চ ব1 নিম্স্বরে পড়া উচিত নহে। 
শ্রেণীতে পড়িবার সময় শ্রেণীর সকল ছাত্র শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চৈঃম্বরে 
পড়িতে হয়, কোন সময়েই ঠেঁচাইয়া পড়া উচিত নহে । 

(৪) ইহার দ্বারা পরস্পরের পাঠে ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছাত্র 
একস্থানে, একসঙ্গে পড়িতে পারে না । 

নীরব পঠনের উপকারিতা 

(১) ইহ] মর্মাহ্সরণের সাহায্য করে। কারণ ইহাতে ভাষা হইতে 
ভাবের প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকে । 

(২) ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা যায় । 

(৩) সরব পঠন হইতে ইহাতে কম পরিশ্রম হয় । 

(৪) অনেক ছাত্র একস্থানে বসিয়া নীরবে পাঠ করিতে পারে এবং 
বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে পারে । 

(৫১ ইহা ছারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি 
পাঁয়। কারণ ইহাতে তছুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 

(৬) ইহাঘ্বার! শিশু স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। 

(৭) মৌখিক বর্ণনা শ্রবণের বা সরব পঠনের পর নীরবে পাঠ করিতে 
দিলে হিতকারী পরিবর্তন হয়। 

(৮) ইহার অভ্যাস হইলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাহায্যে নান! 
পুস্তক পড়িয়া! তাহার জ্ঞান ভাগ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে । বস্ততঃ বয়স্ক লোকে 
সাধারণতঃ নীরব পঠনের সাহায্যেই জ্ঞানার্জন করে। 

অপকারিত। বা অসুবিধা 8_ 

(১) ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ ইহাতে বেশী, 
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ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হয় এবং কেবল একটা ইন্জ্িঘ্ের সাহায্যে জানলাভ 
করিতে হয়। : 

(২) ইহাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় না ও মৌখিক বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি 
পায় না। 

(৩) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়না এবং ফলে ভাল 
ভাষাজ্ঞান হয় না। 

(৪) ইহাতে শিশুর ভুলভ্রাস্তি ধরা পড়ে না। 

অল্পবয়স্ক শিশুগণের পক্ষে সরবপঠনই বেশী উপযোগী । বস্ততঃ ইহার 
সাহাধ্য ব্যতীত তাহার! জ্ঞানার্জন করিতে পারে না। স্ৃতরাং নিম্ন শ্রেণীতে 
ইহার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ সাহিত্য ও অন্ান্ত বর্ণনামূলক 
পাঠের জন্ত সরব পঠনই বেশী উপযোগী । কিন্তু বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে 
নীরব পঠনের জন্য গ্রস্ত করাব প্রয়োজন । তাই উচ্চশ্রেণীতে ইহারই বেশী 
ব্যবহার কর! উচিত। বিশেষতঃ আমাদের বিগ্ালয়গুলিতে এত বেশী 
বাচনিক পাঠ দেওয়া হয় যে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে 
একটা হিতকারী পরিবর্তন হইবে এবং ছাত্রদের একটা ভাল অভ্যাসও গঠিত 
হইবে। তবে সাহিত্য পাঠের জন্য সকল স্তরেই সরব পঠন বেশী উপযোগী । 
গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্ত নীরব পঠনই শ্রেষ্ঠ । উচ্চশ্রেণীতে 
সাহিত্যের পাঠেও সরব পঠনের পর নীরব পঠনের ব্যবস্থা বিধেয় । 

৮। পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচন! (চ:60০01607) 270. 150819100- 
1961010 ) 3 

পাঠ্যবিষয় ঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয় 
না, তাহা তাহাদের মনে গাথিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। তাহা না করিলে 
পাঠ্যবিষয় বেশীদিন স্মরণ থাকিবে না। ইহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন 
করা যায়, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচন! তাহাদের মধ্যে ছুইটি । পুর্বে বলা হইয়াছে 
যে গুরুত্বপুর্ণ রিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে । ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি ২।১ বার পুনরাবৃত্তি করাও প্রয়োজন । সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের 
দ্বারাও পুনরাবৃত্তি করাইতে পার! যায়। তাহার পর এক এক সোপানের 
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শেষে এবং পাঠের শেষে প্রশ্নের সাহায্যে বিষয়টি ছাত্রের দ্বারা পুনরালোচনা। 
করাইলে তাহা আরও বেশী স্মরণ থাকে । 

কিন্ত দীর্ঘকাল ম্মরণ থাকার জন্য ইহাও যথেষ্ট নহে । স্মৃতিশক্তির অধ্যায়ে 
ব্ল। হইয়াছে যে কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে শিক্ষা করার এক ব1ছুই দিন 
পরে তাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনরাঁলোচন! করা প্রয়োজন । শ্রেণীতে তাহ1 করা 
সম্ভব নহে, স্থৃতরাং ছাত্রকে বাড়ীতেই তাহা করিতে হয়। কিন্ত শিক্ষক 
পরের দিন সেই বিষয়ে নৃতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্থের সাহায্যে 
ছাত্রগণের পুর্বপাঠ কতট! ম্মরণ আছে পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার পর 
খুব ছোট শিশুর বেলায় সপ্তাহের শেষে, তাহা হইতে বড় ছেলেমেয়ের বেলায় 
মাসের শেষে এবং আরও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর বেলায় এক এক 151 এর শেষে 
অধীত বিষয়ের মৌখিক ব| লেখ্য পরীক্ষা করিলেই তাহার পুনরালোচনা 
হইবে। এক এক 6০00 এর ও বংসরের শেষ ভাগে সমস্ত অধীত বিষয়ের 
পুনরীলোচনা মূলক পাঠ দিলে তাহ? আরও দীর্ঘকাল স্মরণ থাকিবে । 

ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিষয় ভেদে পুনরাঁলোচনার আকারও ভিন্ন 
ভিন্ন হয় এবং অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াও তাহার ভাল পুনরালোচনা করা 
যায়। যথা_গণিতের কোন বিষয়ের অঙ্ক করিলে, জ্যামিতির ৪05 করিলে, 
ভূগোলে কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিলে, সাহিত্যে পাঠবিষয় সম্বন্ধে 
রচনা লিখিলে, ইতিহাসে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধ কোন প্রশ্নের উত্তর করিলে, ও 
তাহাদের ভাল পুনরালোচনা হইবে । 

৯। সারাংশগঠন 

পাঁঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাথিয়া দেওয়ার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট উপায়। 
পাঠের সারাংশে কেবল খুব প্রয়োজনীয় কথা বা তথ্যগুলিই থাকে এবং তাহার 
দ্বারা সেই গুলির প্রতি বেশী মনোষোগ আকর্ষণ কর! হয় এবং সেইগুলি ছাত্রের 
মনে গাখিয় দেওয়] হয়। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণ পরেও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির 
প্রতিবেশী মনোযোগ দিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে পারে। 
পাঠের সারাংশ যতট! সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং ছাত্রগণের সহযোগিতায় 
তাহা গঠন করিতে হইবে । অবশ্ঠ সকল বিষয়ে পাঠের সারাংশ গঠন করার 
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প্রয়োজন হয় না বা সম্ভব হয় না। যেমন ইতিহাসের পাঠে সারাংশ গঠন 
করিয়া তাহা ব্লযাকবোর্ডে লিখিয়! দেওয়া যায়, এবং ছাত্রগণকেও লিখিয়া 
লইতে বল! যায়। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠেও ইহার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য 
বিষয়ের পাঠে সকল সময় সারাংশ গঠনের প্রয়োজন হয় না। গণিত, 
বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম বা সুত্র গঠন করা হয় তাত! 
লিখাইয়! দিলেই হয়। সাভিত্যের পাঠে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, বাকের 
ব্যাখ্যা ইত্যাদিই লিখাইয়া! দিতে হয়। 

১০। নোট গ্রহণ বা ছাত্রদের নিজে সারমর্ম লেখা 

পাঠের সারমর্ম ছাত্রগণ নিজে লিখিয়া লইতে পারিলেই তাহার! যে পাঠান্গু- 
সরণ করিয়াছে তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহা নহে ইহাতে 
পাঠ্যবিষর উপলব্ধি করার কার্ষেও তাহাদের সাহায্য হয় এবং অজিত জ্ঞান 
তাহাদের সম্পূর্ণ নিজন্ব হয় । ইহার সাহায্যে তাহার! ভবিষ্যতেও বিষয়টি পুনঃ 
পুনঃ আলোচনা করিতে পারে এবং ইহ] তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জনের 
জন্যও তৈয়ার করে। কেননা এই অভ্যাস গঠিত হইলে তাহারা সারগর্ভ 
বক্তৃতা শুনিয়৷ বা নৃতন নৃতন পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া রাখিতে 
পারে এবং এইরূপে তাহাদের জ্ঞানভাগার সমৃদ্ধ করিতে পারে। বস্তুতঃ 
জ্ঞনসাগর এত বিশাল ও গভীর যে বর্ণনা! শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া সারমর্ম 
লিখিয়। লওয়ার কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিলে কেহই জ্ঞানসাগরে 
ডুব দিলা বিচক্ষণ ডুবুরীর ন্যায় মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে পারে না। কিন্ত 
শিশুগণ প্রথমে নিজে এই কাজ দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। প্রথমে 
শিক্ষককেই তাহাদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ গঠন করিয়া তাহ 
বোর্ডে লিখিয়া দ্রিতে হয়। ইহার পর মধ্য বাঙ্গল। স্তরে সময় সময় সারাংশ 
গুছাইয়! মুখে বলিয়া ছাত্রগণকে লিখিয়া লইতে দেওয়া যায়। আরও পরে 
সময় সময় পাঠের শেষে ছাত্রগণকেই সারাংশ লিখন ফেলিতে বলা যায়। 
সর্বশেষে ( উচ্চ ইংরেজী বি্যালয়ে স্তরের শেষভাগে ) ছাত্রগণকে শিক্ষকের 
কোন বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া লইতে শিক্ষা 
দেওয়া ষায়। এই ভাবেই ছাত্রগণকে নিজে নোট লিখিবার জন্য প্রস্তত 
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করা ষায়। নৃতন শিক্ষাদান প্রণালীতে ছাত্রের নোট গ্রহণ বা সারাংশ লিখিয়া 
লওয়ার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃড়ি 
বিষয়ের পাঠে, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র এরূপ নোট বা সারাংশ লিখিয়! যাইবে 
যাহার সাহায্যে সে ঠিক ভাবে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে, এমন কি তাহার 
পরিবর্তে ব্যবহার করিতে পারে। ৫১ ]. 4090১5-- 71006) 
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১০। পরীক্ষা 

পরীক্ষার দ্বারাও অধীত বিষয়ের পুনরালোচনার ব্যবস্থা করা যায়। নিয় 
শ্রেণীতে ছাত্রেরা লিখন কার্ষে দক্ষতা লাভ করে না বলিয়া চতুর্থ মান পর্যন্ত 
গণিত ও মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল। 
আরও উপরের শ্রেণীতে সমস্ত বিষয়ে লেখা পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! যায়। এই 
পরীক্ষা সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক হইতে পারে। প্রত্যেক সপ্তাহের 
শেষে এক এক বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাঁয়। ইহার সুবিধা এই ষে প্রায় 
এক নাসের পর প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরীক্ষা হয় এবং এক এক বিষয়ের 
পরীক্ষা হয় বলিয়' ছাত্রগণকে এক সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না। 
মধ্য বাঙ্গলাস্তর পর্যস্ত এই ব্যবস্থাই ভাল। তিন মাস পর পর বা এক এক 
"2 এর শেষেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ের 
স্তরে ইহাই বেশী উপযোগী । ইহাতে একসঙ্গে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিতে 
হয় এবং ছাত্রগণকে এক সময়ে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ 
এই স্তরেও সাঞ্চাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী । 

এখন দেখা প্রয়োজন যে, বাৎসরিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয্তা আছে কি না। 
সমস্ত বিষয়ে এক বৎসরে অজিত জ্ঞানের এক সঙ্গে পরীক্ষা হয় বলিয়া ইহাতে 
ছাত্রগণকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং ইহার দ্বারা না 
বুঝিয় মুখস্থ করারও উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্য কেহ কেহ 
বাধিক পরীক্ষার বিরোধী, সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল বিবেচনা করিয়াই 
ছাত্রগণকে প্রমোশান দিতে বলেন। কিন্তু বাধিক পরীক্ষা তুলিয়া দিলে 
বিষয়ের এক এক অংশের সাপ্তাহিক পরীক্ষা হওয়ার পর সেই সেই অংশের আর 
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পুনরালোচনা না হইতে পারে এবং সমস্ত বিষয়ের একসঙ্গে পুনরালোচনারও 
কোন ব্যবস্থা হয় না। সমস্ত বৎসর নিয়ম মত অধ্যয়ন করিলে এবং কিছু সময় 
পর পর পুনরালোচনা করিলে বাধিক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে 
হয় না। ঠিকভাবে শিক্ষা দিলেও চতুরতাঁর সহিত €9119115 ) প্রশ্ন করিলে 
ন1 বুঝিয়া মুখস্থ করার অভ্যাসও হইতে পারিবে না। স্থৃতরাং সাপ্তাহিক বা 
ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাধিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবে 
কেবল বাধিক পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত বৎসরের পরীক্ষার 
ফল এবং গৃহকাজও বিবেচনা করিয়া ছাত্রের পাঠোন্নতি নির্ধারণ করা যায় এবং 
প্রমোশান দেওয়। যায়। এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক বিষয়ে সমস্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত এবং 
গৃহকাজের জচ্য প্রাপ্ত নম্বর গুলির গড় নির্ধারণ করিয়া তাহার দ্বারাই ছাত্রের 
পাঠোন্নতি নির্ধারণ করা! প্রয়োজন । 

বহিঃপরীক্ষা (5%65008] 01 00110 22100102007 ) 

বিভিন্নস্তরের শেষে বঙমানে ষে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার বিরুদ্ধে 
অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। যথা, 

(১) ইহার জন্য ছাত্রকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং 
তাহার ফলে তাহার স্বান্ক্য হানি হয়। 

(২) ইহার দ্বারা ভালভাবে উপলব্ধি না করিম! অল্প সময়ের মধ্যে 
অনেক বিষয় শিক্ষার বা মুখস্থ করার € ০2/07106 ) উত্সাহ দেওয়া হয়। 

(৩) ইহার দ্বারা সকল সময়ে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ 
কেহ বিষয়ের ভাল জ্ঞান অর্জন করিয়াও পরীক্ষার সময় সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারে, অন্য কেহ কেহ ভালভাবে বিষয়গুলি অধ্যয়ন না করিয়াও নির্বাচিত 
কতিপয় প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়া যায় । 

(৪) ইহার ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশই শিক্ষার মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইয়া! পড়ে। 

(৫) রচনার আকারে উত্তর দিতে হয় বলিয়া ইহাদ্বারা বিষয়ের 
জ্ঞান হইতে ভাষা জ্ঞান এবং গ্রছাইয়া বলিবার ক্ষমতারই অধিকতর 
পরীক্ষা হয়। 
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(৬) পরীক্ষকের মতামত; মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উত্তরের 
মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন পরীক্ষক 
একই উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। ২০ নম্বরের একটা 
প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ৬ হইতে ১৬ নম্বর দ্রিয়াছিলেন। 
এমন কি একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরে বিভিন্ন মূল্য নিরূপণ 
করিয়াছিলেন । 

কিন্তু বর্তমান বহিঃপরীক্ষা পদ্ধতির নিয়লিখিত স্থুবিধাগুলিও আছে । 

(১) ইহা এক এক স্তরে অধীত সমস্ত বিয়য়ের পুনরালোচনার এবং 
অঙ্জিত জ্ঞান পরীক্ষার স্বযোগ দেয় এবং পরের স্তরে পাঠের উপযুক্ততা 
নির্ধারণ করে। 

(২) ইহার দ্বারা ছাত্রগণ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ে তাহাদর 
জ্ঞান গুছাইয়া প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করে এবং তাহাদের আত্ম- 
বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। 

(৩) বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া, ইহ জ্ঞান 
লাভে ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে প্রবল প্রেরণা দেয় । 

(৪) ইহার সাহায্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মী 
নির্বাচন করা যায় । 

স্থতরাং দেখা যায় যে নানা দোষ সত্বেও বহিঃপরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা বা 
উপকারিতাও আছে। ন্থতরাং বর্তমান অবস্থায় উহা কিছুতেই বন্ধ করা 
যায় না। তবে তাহার পুর্ববণিত দৌষগুলির প্রতিকারের জন্য নিয়লিখিত 
উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়। 

(১) ছাত্রের দৈনন্দিন কাজ এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন পরীক্ষাগুলির 
ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে বহিঃপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা যায়। 

(২) নিজে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয় এবং উত্তর খুব দীর্ঘ না হয় 
এরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিলে, মুখস্থ করিয়া বা কতিপয় নির্বাচিত প্রশ্নের 
উত্তর শিক্ষ! করিয়! পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনা হ্বাস পাইবে । 
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(৩) শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিয়াও পরীক্ষার অনেক 
দৌষের প্রতিকার, করা যায়। প্রকুষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয় জ্ঞান তৃষ্ণা জাগরিত 
করিতে পারিলে, ছাত্রগণ পরীক্ষার কথা ভূলিয়া গিয়! জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে। 

(৪) বিভিন্ন স্তরের শেষ পরীক্ষার সংখ্যা হাস করা ষায়। প্রাথমিক 
স্তরের এবং মাধামিক স্তরের শেষে এক একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই 
যথেষ্ট হয় । 

(৫) সংখ্যার দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ না করিয়া, উত্তর গুলিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত কর! যায়। এক এক বিষয়ের বিভিন্ন উত্তরের অধিকাংশ যেই 
শ্রেণীভূক্ত হয় তাহার দ্বার সেই সেই বিষয়ের উত্তরের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। 
যথা কোন বিষয়ের ১টা প্রশ্নের মধ্যে ৬্টা প্রশ্নের উত্তর ক শ্রেণীভূক্ত হইলে, 
সেই বিষয়ের মোট উত্তরই ক শ্রেণীতূক্ত করা যায়। সেরূপ আটটি বিষয়ের 
মধ্যে পাচটি বিষয়ে কোন ছাত্র “ক' পাইলে তাহাকে সেই পরীক্ষায় “ক, 
বা ১ম শ্রেণীভূক্ত করা যায়। 

(৬) রচনার আকারে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (11506 66509 ) এবং 
নিদিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (012০6৮96950 ) সমান 
সমান থাকিলে উভয় প্রকারের পরীক্ষায় উপকার পাওয়া যাইতে পারে 
এবং কুফল নিবারিত হইতে পারে। 

নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (006০0৮5 699) 
এইরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল একটা হইতে পারে এবং উহা খুব সংক্ষেপে 
দেওয়া যায়। ইহার দ্বার] বিষয়ের জ্ঞান সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়, এবং 
পরীক্ষকের মতামত দৃষ্টি ভঙ্গির দ্বারা ইহ1র উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত 
হয় না। 

এইপ্রশ্ন পাচ প্রকারের হইতে পারে। যথা, 

(১) সত্য মিথ্যা প্রশ্ন (056-99156 096) ইহাতে সত্য ও মিথ্য' 
মিশ্রিত থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে সত্য তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া! চিহ্নিত 


করিতে হয়। যথা» 
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মানুষই একমাত্র ঘিপদ জীব। খেচর মৎস্য আছে। অর্ধ প্রত্যহ 
পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়া! পশ্চিম দিকে যায়। ভূচর ও জ্লচর পক্ষী আছে। 
আলেকজাপ্ার চন্ত্রগ্রতকে পরাজিত করিয়৷ মৌর্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন।' 
বলি দ্বীপ আন্দামান ছীপপুঞ্ধের অন্তর্গত। 

(২) নানাপ্রকার উত্তর হইতে শুদ্ধ উত্তর বাছিয়৷ লওয়ার প্রশ্ন 
€7%010015 ০1001০০ ),১ যথা, 

(ক) ওয়াসিংটন, (খ) লিন্কলন, (গ) কলাম্বাস_আমেরিকা আবিষ্কার 
করেন। 

(৩) দুই শ্রেণীর কতকগুলি বস্তু বা তথ্য হইতে সম্পর্ক যুক্ত ছুই ছুই বস্ত 
বা তথ্য বাছিয়া লইয়া যুক্ত-করা (7490017176 ) 7 যথা, 


৫৮৩ খুঃ পুঃ পাঁণিপথের ৩য় যুদ্ধ হয়। 
১৭৬০ খুঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়। 
১৭৫০ খুঃ অঃ বুদ্ধের মৃতু হয়। 
(৪) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন (00109166108 ) 
(ক) কলাম্বাস'*..****-৮***, খুষ্টাবে হর বিনানদৃ রান মহাদেশ 
আবিষ্কার করেন। 
(খ) বাবর******১৮০০০৮০০০, থুষ্টাবে ৮১০১০, রে 55255 যুদ্ধে 


পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


(৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (91016 25৬61 6650) 
(ক) মধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন? 
(খ) কোন বৈদেশিক আক্রমণকাঁরী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন? 

(গ) এঁতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম ভারত সম্রাট কে? 

(ঘ) কোন দেশকে এশিয়ার বুটাশ দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় ? 

($) কোন দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 

? 
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গুহকাজ 


বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের পর বাড়ীতে ছাত্রকে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
কোন কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষাদানের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বল! যাইতে 
পারে। কেননা, ছাত্র বিদ্যালয়ে মাত্র পাঁচ ঘণ্ট। থাকে, অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টা সে 
গৃহে অবস্থান করে। এই সময়ের মধ্যে খেলাধূলা, আহারবিহাঁর ও নিদ্রার 
জন্য ১১1১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিলেও সে ৭1৮ ঘণ্টা শিক্ষার কাজ করিতে পারে। 
স্থৃতরাং ছাত্রজীবনের মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে গৃহে অবস্থানের 
সময় ও কিছু শিক্ষার কাজ দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু গৃহকাজের উপকারিতা, 
অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্গণ একমত নহেন। তাই এস্থলে 
তাহার বিস্তারিত আলোচনা হইল । 

গৃহকার্ষের উপকারিতা :_ 

(১) ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ে যাহ1 শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার পুনরালোচনা 
ও প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। 

(২) নূতন বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রকে নিজে প্রথম চেষ্টা করিবার 
সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়! হুয়। শিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরই কাজ, 
শিক্ষক তাহাকে এই কঠিন কাজে সাহাষ্য করিতে পারেন মাত্র। স্ৃতরাং 
ছাত্রকেই শিক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত ইহাতে সে 
কৃতকার্য হইতে না পারিলেও নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, শিক্ষকের 
নিকট হইতে কি সাহাষ্য পাওয়! দরকার তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে 
পারে, এবং অধিকতর মনোযোগের হিত পাঠ গ্রহণ করে। 

(৩) বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাকে কার্ধে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হয় 
এবং তাহার ফলে সে কুচিস্তায় মগ্ন হইবার, কুকাজে রত হইবার বা কুসঙ্গে 
মিশিবার সময় পায় না। 

২৪) বিগ্ভালয়ে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যাহ] শিক্ষা দেওয়া যায় ছাত্র 
স্বচেষ্টায় তাহার অতিরিজ্ঞ জ্ঞান লাভ করিতে পারে । 

(৫) ইহাতে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরতার উৎসাহ দেওয়া হয়। 
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(৬) মততার সহিত লিখিত গৃহকাজ করিলে ছাত্রের জ্ঞানোন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে অতিরিক্ত শিক্ষা 
দেওয়া যায়। 

গৃহকার্ষের অপকারিতা £_ 

(১) ইহাতে ছাত্রের কাজের বোঝ! বেশী হইতে পারে এবং ফলে 
তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। 

(২) প্রয়োনীয় তত্বাবধানের অভাবে ছাত্র ভূল করিতে পারে এবং তাহ। 
ভালরূপে সংশোধিত ন৷ হইলে সে ভুল শিক্ষা করিতে পারে । 

(৩) লিখিত গৃহকাজ করিবার জন্য ছাত্র অসতুপায় অবলম্বন করিতে 
পারে এবং তাহার ফলে তাহার জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভ্রম ধারণা 
হইতে পারে । 

(৪) শিক্ষক লিখিত গৃহকাজ সংশোধনের সময় না পাইতে 
পারেন অথবা ইহাতে তাহার কাজের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতে 
পারে। শিক্ষকগণের ইহা সাধারণ অভিযোগ এবং তাহা একাস্ত ভিত্তিহীন 
নহে । 

(৫) সংশোধিত গৃহকাজ ছাত্র নিজে পুনঃ পড়িয়! না দেখিতে পারে 
এবং তাহার ভুল সংশোধন না! হইতে পারে। ইহা হইলে গৃহকাজের 
দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার হইবে না, তাহা সংশোধনের জন্য শিক্ষকের 
শক্তির অপব্যয় হইবে মাত্র । 

(৬) শিক্ষক শ্রেণীতে দক্ষতার সহিত পাঠদানের চেষ্টা না করিতে 
পারেন। তিনি গৃহকার্ধ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াও তাহা পরীক্ষা করিয়! বা! সংশোধন 
করিগ্াই সন্ষ্ট থাকিতে পারেন। ইহাতে শিক্ষক কেবল কার্ধআদায়কারী 
€ 915 008509£ ) হইর়1 পড়েন । 

প্রতিকার 

(১) বিষ্ভালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে বথেষ্ট অনুশীলনের পুবে 
ছাত্রগণকে কোন গৃহকাজ দেওয়া উচিত নহ্ে। যে শ্রেণীতে যে 
রকম গৃহকাজ দেওয়া প্রয়োজন প্রথমে সে রকমের যথেষ্ট কাজ ছাত্রগণকে 
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বি্যালয়ের শিক্ষকের তত্বাবধানে করাইতে হইবে । এই উদ্দেশ্তটে সময় 
পত্রিকায় শিক্ষকের তত্বাবধানে কতকগুলি পাঠের (95076751590 
50405 ) বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

(২) ছাত্রের বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের 
তারতম্য করিতে হইবে। প্রথমে কেবল পুনরালোচন! মুলক কাজ 
করিতে পারে। তাহার পর প্রয়োগের কাজ করিতে পারে। 
সর্বশেষে নিজচেষ্টায় শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে। 

(৩) গৃহকাজের বিশেষতঃ লিখিত গৃহকাজের পরিমাণ বুদ্ধি না করিয়া 
ছাত্রগণকে চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত গুহকাজ করিতে শিক্ষা 
দিতে হইবে। চিন্তা করিয়া ও সবধানতার সঠিত অল্পকাজ করিলে ও 
ছাত্রগণের বেশী শিক্ষা হইবে। 

(৪) গৃহকাজ যেন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের সহায়ক ও অন্ুপুরক হয়, 
কিন্তু পাঠের স্থান অধিকার না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(৫) লেখা গৃহকাজের সমস্ত তুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে 
এবং তাহার যেন পুনরাবৃত্তি না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । (৩২১ পূঃ ভরষ্টব্য ) 

(৬) লেখা গৃহকাজ ছাত্রের নিজ কাজ নহে বলিয়া সন্দেহ হইলে শিক্ষক 
তাহা সংশোধন করিবেন না। ছাত্রের জ্ঞান ও তাহার লেখা কাঁজের প্ররুতি 
(0981165 ) তুলনা করিয়! বুদ্ধিমান শিক্ষক সহজে ইহা] নির্ধারণ করিতে 
পারিবেন। ইহার পরও সন্দেহ থাকিলে সেই সম্গন্ধে ২১টি প্রশ্ন করিলে 
অথবা! বিদ্যালয়ে সে কাজ পুনঃ করিতে দিয়া তাহা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ 
করা যায়। 

(৭) মধ্যে মধ্যে শ্রেণীতে গৃহকাঁজ করিতে দিলে ছাত্রের পাঠোনতির 
সঠিক প্রমান পাওয়া যাইবে | 

(৮) গৃহকাজের জন্য নম্বর দেওয়াও মন্দ নহে । ইহাতে ছাত্র অধিকতর 
যত্ব ও সাবধানতার সহিত গৃহ কাজ করিতে উৎসাহিত হয়। তবে তাহা 
ছাত্রের নিজের কাজ নহে বলিয়' প্রমাণিত হইলে তাহার জন্য যে কেবল কোন 
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নম্বর দেওয়া হইবে না তাহা নহে, পূর্বে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও 
কিছু নম্বর বাদ দিতে হইবে। 

বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ । 

শিশুশ্রেণী £__এই শ্রেণীতে গৃহকাজ দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। 
কারণ, এই বয়সের শিশু অন্যের সাহায্য না লইয়! লেখাপড়ার কাজ করিতে 
পারে না। তবে গৃহে তাহার কাজ তত্বাবধানের উপযুক্ত লোক থাকিলে 
কেবল প্রাতে সে ২ ঘণ্টা লেখার ও পড়ার অভ্যাস করিতে পারে। 

১ম ও ২য় মান (৬৭ বৎসর ) প্রাতে ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা মোট 
৩ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিষ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন ও হস্তলিপি। 

৩য় ও ৪র্থ মান (৮৯ বৎসর ) প্রাতে ২। ঘণ্ট1 ও সন্ধ্যায় ১॥ ঘণ্টা মোট 
৪ ঘণ্টার গৃহ কাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন, নামতা শিক্ষা, 
হস্তলিপি, গণিতের অঙ্ক (প্রয়োগ ) ইত্যাদি । 

৫ম ও ৬ মান (১০--১১ বৎসর ) প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ঘপ্টা মোট 
৫ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, ও প্রয়োগ (গণিতের অঙ্ক কঘা, ব্যাকরণের 
উদাহরণ লেখ, অন্গুবাদ, রচনা ইত্যাদি )। 

ণম ও ৮ম মান (১২--১৩ বৎসর ) প্রাতে ৩॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২| ঘণ্টা, 
মোট ৬ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, ও নৃতন পাঠ শিক্ষার 
প্রথম চেষ্টা । 

৯ম ও ১০ম মান (১৪-_-১৫ বৎসর ) প্রাতে ৪ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা, মোট 
৭ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, শ্বচেষ্টায় নৃতন বিষয় শিক্ষা এবং 
পাঠ্য বিষয়ে অন্য পুস্তক পাঠ। 

লেখা গৃহকাজ সংশোধন 2 

লেখা গৃহকাজ 'মাত্রেরই সংশোধন একাস্ত আবশ্যক | কেননা, তুল সংশোধন 
না করিলে ছাত্রগণ ভুল শিক্ষা করে। স্তরাং সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া 
লেখা কাজ দেওয়াই উচিত নহে। অপরদিকে শিক্ষক লেখাকাজের ভূল 
সংশোধন করিয়া দিলেও ছান্রগণ সকল সময় তাহার দ্বারা উপকৃত হয় না। 
কারণ, অনেক সময় তাহারা সংশোধিত লেখা পুনঃ পড়িয়াও দেখেন । স্থতরাং 
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ছাত্রগণের প্রকৃত উপকার হয় এমনভাবে লেখাকাজ সংশোধনের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্তে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন কর 
যাইতে পারে £__ 

, (১) যখনই সম্ভব ছাত্রগণের দ্বারাই তাহাদের ভুল সংশোধনের 
ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের ভূল সম্বন্ধে বেশী 
সচেতন হয় এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত শুদ্ধ আকার শিক্ষা 
করে। যথা £_ 

(ক) দহজ সহজ তূলগুলি চিহ্নিত করিয়া! দিয়! ছাত্রগণকে স্ব চেষ্টায় তাহ 
সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে । তাহার। নিজে সংশোধন করিতে না 
পারিলেই শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইবে। 

(খ) পুস্তক দেখিয়া বা আদর্শ দেখিয়া! সংশোধন করা সম্ভব হইলে শ্রেণীর 
ছাত্রগণের মধ্যে খাত! বিনিময় করিরা তাহাদিগকেই পরস্পরের ভুল সংশোধন 
করিতে দেওয়! যাইতে পারে । অন্তের ভূল সংশোধন করিতে গিরা তাহাদের 
নিজেরও শিক্ষা হইবে। 

(গ) কেবল এক রকম শুদ্ধ আকার হইলে তাহা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়। 
দ্রিয়। ছাত্রগণকেই নিজ ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

(ঘ) এক একজন ছাত্রকে তাহার লেখা! পড়িতে দিয়! শ্রেণীর সহযোগিতায় 
তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে । নিম্মশ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকেই সমস্ত 

ংশ পড়িতে দিতে হইবে ও তাহ] সংশোধন করিতে হইবে । উচ্চ শ্রেণীতে 
২।৩ জন ছাত্রকে এক এক অংশ পড়িতে দিয়া এবং তাহা শ্রেণীর সহযোগিতায় 
সংশোধন করিয়1, অন্য ছাত্রগণকে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লইতে 
বলা যায়। অবশ্য অন্য কেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে লিখিয়৷ থাকিলে তাহাকেও 
তাহার লেখা পড়িতে দিতে হইবে এবং তাহ! সংশোধন করিতে হইবে । 
এইভাবে সংশোধিত কাজ ছাত্রগণকে পুনঃ লিখিতে হইবে এবং শিক্ষককে তাহা 
দেখাইতে হইবে । (গ্রন্থকার *ম এবং ১০ম শ্রেণীতেও এইভাবে অন্থবাদ 
সংশোধন করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের ভুল সংশোধিত হয় ও 
তাহারা উপরূত হয়।) 

১০ 
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(২) নিম্গ শ্রেণীর গৃহকাজ যতদুর সন্ভব শ্রেণীতেই সংশোধন 
করা উচিত, উচ্চ শ্রেণীতেও জময় সময় তাহ! করা যায়। শ্রেণীর 
ছাত্রগণকে কোন কার্ধে নিযুক্ত করিয়া এক এক জন ছাত্রের লেখাকাজ 
শ্রেণীতেই সংশোধন করা যায়। ইহার বিশেষ স্কবিধা এই যে ইহাতে 
ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ আকার শিক্ষা দেওয়া যায়। স্ৃতরাং ইহা 
নিক্শ্রেণীর বেশী উপযোগী । ইহাতে পাঠদান কার্য স্থগিত রাখিতে হয় বলিয়া 
উচ্চশ্রেণীতে ইহার বহুল বাবহার করা যায় না। 

(৩) কতকগুলি লেখা কাজ ছাত্রদের দ্বারা বা শ্রেণীতে সংশোধন করা! 
যায় না। যথা._ব্রচনা, সারাংশ (065697০5) এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
অনুবাদ সাধারণতঃ শ্রেণীতে সংশোধন করা যার না। সেই সকল বিষয়ে 
গৃহকাজের খাতা শিক্ষককে বাড়ীতে লইয়া গিয়। জংশোধন 
কৰিতে হয়। | 

(৪) কোন ছাত্র যদি মনোযোগ ও যত্বের সহিত গৃহকাছ না করে বা 
পরিফারপরিচ্ছন্ন ভাবে তাহা না লেখে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিতে 
অস্বীকার করিবেন এবং ছাত্রকে তাহা পুনঃ করিতে ব। লিখিতে দিবেন । 

(৫) ব্যক্তিগত ভাবে কোন গৃহকাজ সংশোধন করিলে ভুল হওয়ার 
কারণ দেখাইয়1 দিয়াই শুদ্ধ আকার দেওয়। উচিত । শ্রেণীর বাহিরে সংশোধন 
করিলে খাতা ফেরত দেওয়ার ময় সাধারণ ভুলগুলি ও তাহাদের শুদ্ধ 
'আকার বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া উচিত এবং ভুলের কারণ আলোচন। করা 
কতব্য। 

(৬) কোন ছাত্র বেশী ভূল করিলে তাহাকে সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিতে 
দিতে হইবে। কেহ ভুলের পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে শুদ্ধ আকার 
অনেকবার লিখিতে দেওয়া উচিত এবং সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিয়া 
দেখাইবার পূর্বে তাহার নৃতন গৃহকাজ সংশোধন করা উচিত নহে । প্রয়োজন 
হইলে তাহাকে ছুটার পর আটক রাখিয়া ও সংশোধিত কাজ পুনঃ লেখাইতে 
পারা যায়। উপরিউক্ত প্রণালীতে গৃহকাঁজ সংশোধন করিলে, শিক্ষকের 
কাজের বোঝা হালকা হইবে, অথচ ছাত্রগণ বেশী উপরূত হইবে । 


স্ব 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষাদান পদ্ধতি-_শিক্ষাদান বা পাঠদান কর্ষে সফলতা লাভের 
জন্য যে পূর্ব নির্দিষ্ট কার্ধপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান 
পদ্ধতি বলে। শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই 
শিক্ষক শিক্ষাদান কার্ধে সফলতা লাভ করিয়াছেন বলা হয়। অুতরাং শিক্ষার 
বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের জন্য বে সুচিন্তিত উপায় বা কার্য পদ্ধতি 
অবলম্বন করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান পদ্ধতি বলাধায়। শিক্ষাদানের 
বা পাঠদানের সম্যক কার্ধপ্রণালীই শিক্ষার ব| পাঠের লক্ষ্য সাধনের উপায়। 
যেমন, কি ভাবে পাঠদান কার্য আরম্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ্য 
বিষয় ছাত্রের সামনে স্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য 
বা পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কি কি শিক্ষা কৌশল অবলম্বন 
করিতে হইবে বা কি শিক্ষা সরঞ্াম ব্যবহার করিবে, পাঠদান কার্ষে শিক্ষক 
ও ছাত্র কিভাবে সহ-যোগিতা করিবে ইত্যার্দি সমস্ত বিষয় শিক্ষার 
বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের উপায়; স্তরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
পদ্ধতির অংশ বলিয়া মনে করিতে হইবে । 

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্রম বিকাশ 

উনবিংশ শতাব্ীতে ইংলগ্ডের বিগ্যালয় সমূহে শিক্ষাদান পদ্ধতির 
সমালোচনা করিয়া! একজন লেখক বলিয়াছেন “পুর্বে শি পাট শিক্ষা 
করিত এবং শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত , বর্তমান সময়ে শিক্ষকই পাঠ 
শিক্ষা! করে এবং ছাত্রদের নিকট পাঠ বলে”। এই মন্তব্য করার কারণ 
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এই গে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিক্ষকেরা কেবল পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন 
এবং ছাত্রগণ তাহ! গৃহে শিক্ষা করিয়া আসিয়া শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ার পর 
শিক্ষকগণ পাঠ বর্ণনা করিতেন এবং ছাত্রের! নিক্রিয় শ্রোতা সাজিত। বিশেষ 
ভাবে সেই সময়ে ] 09101) [.919095061 মনিটারের সাহায্যে শত শত ছাত্রকে 
এক জঙ্গে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করেন তাহার সম্বন্ধে এই উক্তির সত্যতা 
অস্বীকার করা যায় না। তাহার পর জার্ধাণ দার্শনিক 77692: যখন পাঠ 
চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে শিক্ষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, 
তখন শিক্ষকগণ শিশুর মনোরপ্তনের জন্ত নিজেই শিক্ষাদীনের সমস্ত কাজ 
করিতে আরম্ভ করেন। তাই ইহাকে 5০0: 7০08£085 আধ্য! দেওয়া হয়। 
বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তেই শিক্ষকগণ তাহাদের এই ভ্রম বুঝিতে পারেন। 
তখন তীহারা শিক্ষাদান কার্ষে শিশুকে সহযোগিতা করিতে দিতে আস্ত 
করেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষা কর! প্রধানত; শিশুর কার্য এবং 
তাহাকে শিক্ষা লাভে সাহাষ্য করাই শিক্ষকের কার্য বলিয়! স্থির 
হইয়াছে । স্ৃতরাং এখন শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং ছাত্রের শিক্ষীলাভ এই 
উভয় কার্য যেন যুগপৎ হইতে পারে সেই ভাবেই শিক্ষাদান করিতে হয় । 
শিক্ষক ছাত্রকে জ্ঞান লাভের পথ প্রদর্শন করিবেন, ছাত্র সেই পথ অনুসরণ 
করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবে বা শিক্ষা করিবে | 


প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ 


(১) শিশুর সহযোগিতা লাভ। 

শিক্ষকের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যদি শিক্ষালাভ না 
করে, তবে শিক্ষাদান কার্য জাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যায় না। 
কারণ, শিক্ষা প্রধানত: শিশুরই কাজ, শিক্ষক তাহাকে এই কার্ষে সাহায্য 
করিতে পারেন মাত্র। শিশু যেন একজন ভ্রমণকারী, আর শিক্ষক যেন 
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তাহার পরিচালক ব। পথ প্রদর্শক । শিক্ষক পথ দেখাইয়! শিশুকে গন্তব্য 
স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কেবল তিনি ভ্রমণ করিলেই শিশুর 
ভ্রমণ করা হইবে না বা তাহার ফলে শিশু গন্তব্য স্থানে পৌছিবে না। 
স্তরাৎ যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আগ্রহ 
হয় এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় চেষ্টা করিয়া শিশু তাহার শক্তিমত 
শিক্ষীলাভ করিতে পারে তাহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান প্রণালী । অতএব, 
শিক্ষাদানের সময় দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে যেন শিক্ষালাভের জন্য 
শিশুর আন্তরিক আগ্রহ জাগে এবং সে মানসিক প্রচেষ্টা করে। এই 
মানসিক প্রচেষ্টা ভিন্নও শিশুকে শিক্ষাদান কাষে আরও নানাভাবে সহ- 
যোগিতা করিতে বা অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে । বস্তৃতঃ পাঠ- 
দানের সময় শিক্ষকের পরিচালনাধীনে ছাত্রকে যত বেশী কাজ করিতে 
দেওয়া! হয়, পাঠ ততই ফলপ্রস্থ হয়। 

(২) স্ুুম্পষ্ট লক্ষ্য সামনে শ্ছাপন-_তাহার পর দেখ! যাইবে যে 
শিক্ষাদান কার্ধে সফলতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষার ব৷ পাঠের সুনির্দিষ্ট 
ও উপযুক্ত লক্ষ্য শিক্ষকের সামনে থাকিতে হইবে। হ্ুনিদিষ্ট লক্ষ্য 
সামনে না রাখিলে শিক্ষক শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন 
না এবং গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন কি, শিশুকেও 
পাঠের লক্ষ্য সন্বঙ্ধে কিছু ধারণা দেওয়া প্রয়োজন । তাহ] না হইলে শিশু 
শিক্ষকের নেতৃত্বে গন্তব্য স্থলে যাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না । অন্ধভাবে 
শিক্ষকের অনুসরণ করিলে তাহার ঠিক শিক্ষা হইবে না। কেন না তাহাতে 
তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক কাজ হইবে না এবং ভবিষ্যতে সে শ্বচেষ্টায় 
শিক্ষালাভের শক্তি অর্জন করিবে না। তবে পাঠের দুই প্রকার লক্ষ্য 
থাকে। যথা, (১) উপস্থিত ব। প্রত্যক্ষ লক্ষ্য এবং (২) চরম 
বা পরোক্ষ লক্ষ্য । পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভকে উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য বলে। সেই বিষয়ে শিশুর অনুরাগ হ্ষ্টি ও তাহার মানসিক 
বিকাশকে চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য বলে। শিশু কেবল উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য সামনে রাখিয়া কাজ করিতে পারে। শিক্ষককে প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের 
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সঙ্গে সঙ্গে চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য ও স্মরণ রাখিতে হয় এবং তাহাও 
সাধনের চেষ্টা করিতে হয়। 

(৩) পাঠের বিষয় নিবাঁচন ও তাহাকে ঠিক আকার দান-_ 
কিন্ত পাঠের বিষয় নিবাচন না করিয়া তাহার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! 
যায় না। স্থতরাং প্রকুষ্ট পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যত্বের সহিত শিশুর 
বিকাশের উপযোগী পাঠের বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। পাঠ্য বিষয় 
অতি সহজ হইলে তাহা শিক্ষার জন্য শিশুর আগ্রহ হইবে না, অতি 
কঠিন হইলে শিশু তাহা আয়ত্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। এক 
পাঠে কি পরিমাণ বিষয় শিক্ষা দিবেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে । 
পরিমাণ খুব কম হইলে মেধাবী ছাত্র নিরুৎসাহ হইবে এবং বেশী হইলে 
সাধারণ ছাত্র হ'ফাইর1 পড়িবে । স্থতরাং গড়পরত। ছাত্রের শক্তির উপযোগী 
বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে । সবশেষ পাঠ্য বিষয় ছাত্রের উপযোগী 
আকারে গুছাইগা লইতে হইবে। 

(৪) পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান দান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য করা_ 
ইহাই পাঠদান কারের প্রধান অংশ । পুববিত কাজগুলি শিক্ষককে ইহার 
জন্যই প্রস্তুত করে। শিশুকে ঠিক ভাবে জ্ঞান দ্রান বা জ্ঞানলাভে সাহাষ্য 
করার জন্ত €ক) প্রথমে তাহার পূর্ব জ্ঞান নির্ধারণ করিতে 'হইবে এবং 
তাহার সহিত সম্পর্ক স্কাপন করিয়া নৃতন জ্ঞান দিতে হইবে । 

(খ) জময় ও শক্তির মির্রায়িতার দ্রিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎ- 
পরতার সহিত পাঠ আরম্ত করিতে হইবে । পাঠের প্রারস্তে স্থদীর্ঘ ভূমিকা 
দেওয়া ব| ছাত্রকে প্রথমেই সমক্ত পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা উচিত 
নহে । তাহার পর বিষয় বর্ণনার সময়ও মিতব্যয়িতা করিতে হইবে । অ- 
প্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে। 

(গ) পাঠ অনুসরণে শিশুকে প্রয়োজন মত সাহাষ্য করিতে হইবে। 
এই উদ্দেশ্বেই নান! প্রদীপনের বাবহার করা হয়। তবে শিশুকে অতিরিক্ত 
সাহায্য করা বা তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করাও উচিত নহে । কেন না, 
পাঠ্য বিষয় আয়ত্ব করিবার জন্য শিশুরও কিছু মানসিক চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
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তাহ! করিতে না হইলে সে নিক্ষিয় শ্রোতা সাজিবে, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইবে 
না। শিশুকে ঠিক ভাবে চিন্তা করিতে লহাযা করিলেই সে স্বচেষ্টায় নৃতন 
বিষয় আয়ত্ব করিতে পারিবে । 

€ঘে) নৃতন জ্ঞান এভাবে ছাত্রের সামনে স্থাপন করিতে হইবে যেন 
ছাত্রও পাঠাদান কাজে সহযোগিতা করিতে পারে এবং সেই বিষয়ে অতিরিক্ত 
জ্ঞান লাভের জন্য তাহার আগ্রহ হয় ও শক্তিলাভ হয়। 

(৫) নৃতন জ্ঞান ম্মরণরাখার সাহাব্য করা-শিশুকে কোন 
নৃতন জ্ঞান দান করিলেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহা তাঁহার মনে 
গাথিয়া দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি, সারাংশ গঠন, নোট গ্রহণ, কিছু সময় 
পর পর শিক্ষা দান প্রভৃতি শিক্ষা কৌশল অবলম্বন করিতে হয় । 

(৬) নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা-মজিত জ্ঞানের প্রয়োগ 
করিতে না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রতোক 
পাঠ দানের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিশু যাহাতে তাহার 
অজিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পারে, তাহার বাবস্থা করিতে হইবে। 
বারবার ব্যবহারের দ্বারাই নৃতন জ্ঞান শিশুর সম্পূর্ণ নিজস্ব হইতে পারে এবং 
স্থায়ীভাবে স্মরণ থাকিতে পারে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কতিপয় পাঠদন-পদ্ধতি 
হাবার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি 
(7706 1155-56219 100660000 01 1761916 ) 


পঞ্চ সোপান পদ্ধতির মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি। 

শিক্ষালাভের জন্য শিশু যে মানসিক কাজ* করে তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই জার্ধান দার্শনিক হার্ধাট পাঠ দানের জন্য তাহার পঞ্চ লোপান 
পদ্ধতির ৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মতে ছাত্রের শিক্ষাকাজকে প্রথমে 
দুই ভাগে ভাগ করা যায়_-(১) মনঃসংযোগ এবং (২) চিত্তন। 
মন:সংযোগ দ্বারা শিশু কোন বন্ত ব! বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে এবং চিস্তনের 
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সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে, স্থশৃঙ্খল করে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে এবং 
সেই সিদ্ধান্তান্থ্যায়ী কাজ করে। হার্বাট মন:সংযোগ কার্ধকে পুনঃ ছুই 
ভাগে বিভক্ত করেন, (১) উপলব্ধি ও (২) তুলন!, এবং চিন্তন কার্যকে 
পুনঃ ছই ভাগে বিভক্ত করেন, (১) সিদ্ধান্ত কর! বা স্ত্র গঠন এবং (২) 
তাহার প্রয়োগ । হার্বাটের পরবর্তীগণ উপলব্ধির কাজকে পুনঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। (১) প্রস্ততি করণ বা স্থচনা (২) জ্ঞান দান। 
এইরূপে পাঠদানের পঞ্চচটি সোপানের ্থষ্টি হয় £__ 

(১) প্রস্তুতি করণ বা! জুচনা (15219918610 01 17000000002 ) 

(২) জ্ঞানদান (721552107690015 ) 

(৩) তুলন। (55001710010 ) 

(৪) সিদ্ধান্ত বা সুত্রগঠন (€ 67561511590102 ) 

এবং €৫) প্রয়োগ (91021159002) | নিয়ে প্রত্যেক সোপানের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল । 

(১) প্রস্ততি করণ বা সুচনা ৪__ 

প্রথম সোপানে নূতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য ছাত্রের মনকে প্রস্তত করিতে হয়। 
এই উদ্দেশ্টে প্রশ্নের সাহাযো ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া ও সমবেক্ষণ 
মগুল জাগরিত করিয়া তাহার সহিত নৃতন জ্ঞানের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা 
প্রয়োজন । সাধারণতঃ সেই বিষয়ে পুর্ব পাঠে যাহা শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে 
তাহাই তাহার পুর্বজ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু 
যদি পুব পাঠের সহিত বর্তমান পাঠের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহ! হইলেও 
প্রথমে পুর্ব পাঠের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর ছাত্রের অন্য কোন 
পুর্বজ্ঞানের সহিত নৃতন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহা গ্রহণের জন্য 
ছাত্রের মন প্রস্তত করিতে হইবে । এই সোপানের শেষে নৃতন পাঠের উদ্দেশ 
ঘোষণা করাও প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্টে এমন একটা প্রশ্ন করা যায় যেন 
তাহার উত্তরের দ্বার পুর্ব পাঠের সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
সেই প্রশ্ন এমনও হইতে পারে যে ছাত্রগণ তাহার উত্তর দিতে পারিবে বলিয়। 
মনে হয় না। তখন শিক্ষককেই তাহার উত্তর দিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিতে 
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হইবে। ইহার জন্য সাধারণতঃ তিনটী কি ৪টি প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে । 
তবে নৃতন পাঠের সমস্ত অংশের সহিত পুর্ব জ্ঞানের সম্পর্ক গ্বাপনের কোন 
প্রয়োজন নাই। নূতন বিষয়টির স্চনা! করিলেই হইবে ।' এই প্রস্ততি করণ বা 
স্থচন] খুব দীর্ঘ কর! উচিত নহে । 

(২) নৃতন জ্ঞানদান €:596709007 )_ দ্বিতীয় সোপানে নৃতন 
পাঠের বিষয় ছাত্রের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে । ইহার জন্য বিষয়টিকে 
কয়েক অংশে বিভক্ত করিরা এক এক শীর্ষের বর্ণনা দিন্যে হইবে । (তিনটির 
বেশী শীর্ষ করা ভাল নহে । নূতন জ্ঞান দানের সময় ও ছাত্রগণ যে নিক্িয় 
শ্রোতা সাজিবে তাহা নহে। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকেও পাঠদান কার্ষে 
সহযোগিতা করিতে দ্রিতে হইবে । অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাহার! 
বর্ণনা অনুসরণ করিতেছে কিনা দেখিতে হইবে । এক এক শীর্ধ শিক্ষা দেওয়ার 
পর প্রশ্নের সাহায্যে তাহার পুনরালোচন1 করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে 
সারাংশ গঠন করাও আবশ্যক । এইরূপেই সমগ্র বিষয়টি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে 
হইবে। বর্ণনা মূলক পাঠেই উপরিক্ত প্রণালী ভালভাবে অঙ্গসরণ করা যায়। 
( অন্যান্য বিষয়ের পাঠে এই জ্ঞানদান প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইবে । যথা, 
সাহিত্যের পাঠে ছাত্রগণকে এই সোপানে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিতে ও অর্থ 
শিক্ষা ও মর্ধ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের পাঠে শিক্ষকের 
নেতৃত্বাধীনে ছাত্রগণ নিজে পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান অর্জন করিবে; গণিতের 
পাঠে শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্ল্যাকবোর্ডে কয়েকটি অস্ক কষিয়া 
দেখাইবেন। বিজ্ঞানের পাঠে পরীক্ষার সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করিতে 
দ্রিতে হইবে । ) 

(৩) তুলনা (4550901261017)--এই সোপানে ছাত্রের পুবজ্ঞাত কোন 
বিষয়ের সহিত দ্বিতীপ্ধ সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের তুলনা! করিতে হইবে। ইহা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তুলনার কাজ ছাত্রেরাই করিবে । শিক্ষক প্রশ্নের 
সাহায্যে দুই বিষরের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাৃশ্ঠের প্রতি তাহাদের মনোযোগ 
আকর্ণ করিবেন মাত্র । (নিয় শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সকল সময় বিস্তারিত 
তুলনা করা সম্ভব হইবে না। তাহ! ছাড়া অনেক সময় একই পাঠে বিস্তারিত 
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তুলন| করার সময়ও পাওয়া যাইবে না। সেই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোপানে 
নৃতন জ্ঞান দানের সময়েই পুর্বঙ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সাদৃশ্া বৈসাদৃশ্যের 
প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে )। 


(৪) পিদ্ধান্ত বা অত্র গঠন ( 06116181159002 )__এই সোপানে 
নৃতন জ্ঞান হইতে ছাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে বা একটা 
স্থত্র গঠন করিতে হইবে । সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠে কোন 
স্থত্র গঠনের প্রয়োজন হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে এই সোপানে দ্বিতীয় 
সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের পুনরালোচন1 করা যায়। ইহ? মনে রাখা প্রয়োজন 
যে স্ত্রগঠন বা পুনরালোচন1 ছাত্রের কাঁজ। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে 
তাহাদিগকে এই সুত্র গঠনে সাহাধ্য করিবেন বা তাহদের নিকট হইতে পুর্ব 
প্রদত্ত জ্ঞান আদায় করিবেন । অবশ্য শিক্ষক তাহা ঠিক আকারে ও ভাষায় 
লিখিয়। দিতে পারেন | 

(৫) প্রয়োগ €(19115700 )--এই সোপানে নৃতন জ্ঞান 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে সুত্র গঠন করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে 
কোন কাজ করিতে দিলেই নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে । স্তরাং গণিত, 
বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েই স্ুত্রগঠন ও তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হইবে । ভূগোল শিক্ষাদানের সময় ম্যাপ আকিতে দিলেও প্রদত্ত জ্ঞানের 
প্রয়োগ হইবে । সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির বিষয়ের পাঠে স্থত্র গঠন সম্ভব 
নহে, তবে অজিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে দেওয় যায়। 

পঞ্চ সোপান পদ্ধতির সমালোচন৷। 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে শিশু যে মানসিক 
কাঁজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চ সোপান পদ্ধতির স্থষ্টি করা 
হইরাছে। ক্ুতরাং ইহাকে পাঠদানের একটা প্রকুষ্ট পদ্ধতি বলিতে হইবে। 
তথাপি ইহার কতকগুলি দোষ আছে । যথা,_(১) হার্বার্টের মতে 
শিশুর মন ফাকা বা শুন্য থাকে, বাহির হইতে যে জ্ঞান দেওয়া হয় কেবল 
মাত্র তাহারই প্রভাবে মনের বিকাশ হয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি 
করিয়াই পঞ্চ সোপান পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এখন উক্ত ধারণ! 
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ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে । বর্তমানে মনোবিজ্ঞান বিদ্গনের মত এই ষে 
বংশগতির ফলেই শিশু তাহার মানসিক শক্তিলাভ করে। শিক্ষার দ্বারা 
তাহার বিকাশ করা যায় মাত্র, তাহাকে নৃতন শক্তি দেওয়া যায় না। তবে 
ইহার দ্বারা সেই পদ্ধতির মূল্য নষ্ট হয় নাই। কারণ, 

শিশু যেই শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করুক না কেনজ্ঞানদানের ব! শিক্ষাদানের 
ফলে তাহার সম্ভব মত বিকাশ হইবে। 

(২) সোপানগুলি যেই ক্রমে সাজান হইয়াছে শিশু সকল সময় 
ঠিক সেই ক্রমে শিক্ষা করে না । যেমন, নৃতন জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার সহিত পুর্বজ্ঞান্সের তুলন হয়, তাহা স্থগিত রাখা যায় না এবং তাহার 
জন্য স্বতন্ত্র সোপান করিবার প্রয়োজন নাই । ইহার উত্তরে বলা যায় যে 
জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তুলনা করিবার কোন বাধা নাই, যখনই 
সম্ভব পুনঃ বিস্তারিত তুলনার জন্যই স্বতন্ন সোপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
সেইবূপ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও করে, তুলন] করির। সিদ্ধান্ত করে না; 
কিন্ত বলা যায় যে, পুর্বজ্ঞানের সহিত তুলন! করিয়াই নৃতন জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করা ষায়। স্থৃতরাং বিষনটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পুর্বে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
ন1 হওয়াই শ্রেয় । 

(৩ পঞ্চ সোপান পদ্ধতি অনুযায়ী সকল বষয়ে পাঠ দেওয়া 
যায় না এবং অনেক বিষয়ের পাঠে সমস্ত সোপান গুলির ব্যবহার করা যায় 
না। কিন্তু দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠে প্রথম সোপানের ব্যবহার 
হয়; বিষয়ের প্ররুতি অন্ুযারী দ্বিতীয় সোপানের পরিবর্তন করিবার কথা পুর্বে 
বলা হইয়াছে ; তাহা কর] হইলে প্রায় সমস্ত পাঠেই তাহারও ব্যবহার কর! 
যাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানেরও প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা 
যায়। সমস্ত পাঠেই যে পাচটি সোপানের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কোন 
কথা নাই। যথা, বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ পঞ্চম 
সোপানের ব্যবহার করা যায় না। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী সোপান গুলির 
পরিবর্তন করিয়। যতগুলি সোপান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ততগুলি সোপান 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
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(৪) ইহাতে পাঠে শিক্ষকের এবং ছাত্রের কাষ' নির্দিষ্ট কর! 
হয় নাই। কিন্ত সোপান গুলির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে 
দেখা যাইবে ষে বিভিন্ন সোপানে এই কার্য বিভাগ করা বিশেষ কঠিন নহে । 

(৫) পাঠদানের জন্য কোন একটা কার্ষ-পদ্ধতি নির্দিষ্ট ক্করার বিরুদ্ধে এই 
আপত্তি হয় যে, ইঙ্থাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিয়া যায় এবং সমস্ত 
পাঠ গুলি যেন এক ছ'চে ঢালা হয়। কিন্তু পঞ্চসোপান পদ্ধতি কেবল 
পাঠের কাঠামটা যোগায়, শিক্ষক তাহ] প্রয়োজন মত পুরণ ও পরিবর্তন 
করিতে পারেন ; স্ৃতরাং ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া ইহার ব্যবহার করিলে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠগুলি 
এক ছণাচে ঢালা বলিয়াও বোধ হইবে ন|। 

ডিউই পদ্ধতি বা সমস্য1 পদ্ধতি 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌ ডিউইর মতে শিক্ষা করার কাজকে পাচ 
ভাগে বিভক্ত কর! যায়। যথা, 

(১) বিষয়ের জটিলতা অনুভব ।__-পাঠ/ বিষয়টি একটি সমস্যার 
আকারে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে, যেন সে ইহার জটিলতা 
অনুভব করিয়া সমাধানের চেষ্টা করে। 

২) জমন্তার পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ । সমস্ত! বা বিষয়টি ভালরূপে পরীক্ষা 
বা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

(৩) জমত্যার সমাধান। অবস্থায় বা ঘটনার নানা প্রকার কারণ বা 
ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করিয়। 
সমস্যার সমধান করিতে হইবে। 

(৪) জত্র গ্রঠন। পূর্ব সোপানে সমস্তার যে সমাধান করা হইয়াছে, 
তাহা গুছাইয়। স্ত্রের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে 

(৫) প্রয়োগ । পুর্ব সোপানে যে সুত্র গঠন করা হইয়াছে এই সোপানে 
তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

পঞ্চ সোপান পদ্ধতি ও ডিউই নীতি দুইটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে 
প্রস্তত করা হইয়াছে । প্রথমটা শিশু কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় যে 
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মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি কোন সমস্যা সমাধানের 
সময় মানুষ যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষিত। তাই ইহার অপর 
নাম সমস্যা পদ্ধতি । কিন্ত পাঠদানের জন্য ডিউই পদ্ধতি হইতে পঞ্চসোপান 
পদ্ধতিই বেশী উপযোগী । 

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (2091555 2070 3/7075600 0600৭) 
শিশু প্রথমে কোন বস্ত বা বিষয়ের অস্পষ্ট বা অনিরিষ্ট ধারণা করে। তাহার 
ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সঠিক করিবার জন্য বিষয়টিকে বা বস্তটিকে বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক | 
কিন্ত ইহাতে অংশগুলির ভালজ্ঞান হইলেও সম্পূর্ণ জিনিষট1 ব! বিষয়টির জ্ঞান 
না হইতে পারে। তাই ইহার পর বিভিন্ন অংশগুলির সহিত সম্পূর্ণ 
জিনিষটির কি সম্পর্ক আছে তাহার জ্ঞান দেওয়! এবং বিভিন্ন অংশগুলির সমষ্টি 
হিসাবে সম্পূর্ণ জিনিষ বা বিষয়টির জ্ঞান দেওয়া আবশ্তক। তাহ] হইলেই জিনিষ 
বা বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান হইবে । যথা, একটি বৃক্ষের 
সঠিক জ্ঞানদানের জন্য প্রথমে বৃক্ষটিকে বিষ্লেষণ করিয়া তাহার শিখর, মূল, 
কাণ্ড, শাখাও পত্র ইত্যাদির জ্ঞান দিতে হইবে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
সম্পর্ক দেখাইতে হইবে । তাহার পর তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ বৃক্ষটির সম্পর্ক 
দেখাইয়া বৃক্ষটির জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে । 

একটা বাক্যের জ্ঞান দানের জন্যও এই কাধ-প্রণাপী অবলম্বন করিতে 
হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংশ্লেষণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুপুরক | 
বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কোন পাঠ আরম্ত ক রলে সংশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে তাহা! 
সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথা শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। 


আরোহী ও অবরোহী প্রণালী 
€[79050৮6 91901600002 7%1201)090 ) 


কতকগুলি উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া সেই সকল উদাহরণ হইতে 


যুক্তির সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা একটা! সূত্র গঠন 
করার প্রণালীকে আরোহী প্রণালী বলে। যথাঃ রাম মরিয়াছে, হরি 
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মরিয়াছে, যু মরিয়াছে ; এই সকল উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া আমরা! যুক্তির 
সাহায্যে “মানুষ মরণশীল” এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি বা সুত্র গঠন করিতে 
পারি। অথবা, পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে উত্তাপে, লৌহ, তাস্র কাচ, মাটি, 
পাথর, জল সমস্তই প্রসারিত হয়; স্থতরাং আমরা “উত্তাপ প্রসারিত করে 
€ 17686 ৪%81705)” এই নিয়ম প্রস্তত করিতে পারি। 

কিন্ত আরোহী প্রণালীতে যে স্থত্র গঠিত হয় বাসত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার 
বহুল প্রয়োগ করিয়াই তাহ নির্ভুল সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যায়। কেননা, 
যদ্দি একজন মানুষও অমর বলিয়। প্রমাণ হয়, তবে মানুষ মরণশীল এই স্ত্যটিকে 
'নিভূর্ল বলা যায় না। 

কোন সৃত্রের প্রয়োগ করিয়! তাহার অত্যত নির্ধারণ করার 
প্রণালীকে অবরোহী প্রণালী বলে। যথা, “মানুষ মরণশীল” হৃতরাং 
রাম, শ্যাম, যছু প্রভৃতি সকল মানুষ মরিবে। “উত্তাপে জিনিষ প্রসারিত 
হয়,” স্ৃতরাৎ উত্তপ্ত করিলে লৌহ, তাম্র, কাচ, মাটি; পাথর, জল প্রভৃতি সমস্ত 
জিনিষ প্রসারিত হইবে | 

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
অন্থুপুরক। আরোহী প্রণালীর সাহায্যে আমরা যেই সুত্র গঠন করি বা নিয়ম 
আবিষ্কার করি, অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে তাহার প্রয়োগ করিয়াই তাহার 
সত্যতা নির্ধারণ করিতে পারি। স্ৃতরাং আরোহী প্রণালীতে কোন পাঠ 
আরম্ত করিলে তাহ! অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে সমাপ্ত করিতে হইবে । 

ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরোহী-অবরোহী 
প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 


আবিজ্ড্রিয়! পদ্ধতি (176511560 1150১০0) 


এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রকে আবিষ্কারকের স্থানে স্থাপন 
করিতে হয় এবং তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া সত্য 
আবিষ্কার করিতে দিতে হয়। এই জন্তই ইহাকে আবিক্কিয়! প্রণালী 
বলে। 


এরি 
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ছাত্রকে একটা লৌহদণ্ড, একটা কাচের দণ্ড, একটা পাথর ধণ্ড, একটা 
মাপিবার যন্ত্র (5০816 ) ও একট] 91)1206 18107 দেওয়া গেল। সে প্রথমোক্ত 
জিনিসগুলির দৈর্ঘ্য মাপিয়া লিখিয়! রাখিবে। তাহার পর ৪1216 1927 
জালাইয়া তাহার আগুনে সেইগুলি উত্তপ্ত করিয়া! পুনরায় মাপিবে। ইহার 
ফলে সে দেখিবে যে উত্তপ্ত করার পর প্রত্যেক জিনিষ প্রসারিত হইয়াছে । 
স্থতরাং সে সিদ্ধান্ত করিবে যে উত্তাপ সমস্ত জি্নিষকে প্রসারিত করে। 
(17696 920791505 ) 

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের উপকারিতা। এই যে ছাত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া 
সিদ্ধান্ত করে বা সত্য আরিফার করে বলিয় জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব হয় 
এবং তাহার উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তবে ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
হয় যে, সকলের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিতে পারে না। সেই শক্তি যাহাদের 
আছে তাহাদিগকেও আবিষষারক সত্য আবিষ্কারের পুর্বে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ 
করিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া! সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে 
দেওয়া অবাঞ্চনীয়। কিন্তু শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রকে পরীক্ষা করিতে দিলে 
সেই সকল ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কি সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার 
করিতে হইতে তাহার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে 
পরীক্ষা করিবার কার্ষে সাহায্য করিতে পারেন। পরীক্ষার ফল দেখিয়াই 
ছাত্র সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে। 

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্ত এই প্রণালী বিশেষ উপযোগী । 


আলোচন] পদ্ধতি 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শ্রেণীর সামনে একটি বিষয়, 
সমস্যা, বা প্রশ্ন স্থাপন করেন এবং ছাত্রগণকে তৎসন্বন্ধে নিজ নিজ মতামত 
প্রকাশ করিতে বলেন। তাহার। বিভিন্ন মনোভাব লইয়া আলোচ্য বিষয়টি 
পরীক্ষ। করে এবং তাহার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। শিক্ষক তর্ক সভার 
সভাপতির ন্যায় ছাত্রদের আলোচনা ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া! তাহাদিগকে 
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ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করেন। প্রয়োজন মত তিনি বিষয়ের 
বিভিন্ন দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পরিশেষে নিজ মতামত 
জ্ঞাপন করিয়া পাঠের উপসংহার করেন। 

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের সহযোগিতায় 
শিক্ষালাভ করে এবং আলোচ্য বিষয়টি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে পরীক্ষা করিয়া 
তাহার সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে । বিশেষতঃ ইহাতে তাহাদের বিচার- 
শক্তির চর্চা ও বিকাশ হয়। 

ইহার অস্থৃবিধা এই যে, নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া 
যায় না। কারণ ছাত্রগণের বিচারশক্তির বিকাশ হইবার পুর্বে তাহারা কোন 
কঠিন প্রশ্নের বা বিষয়ের আলোচন। করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে 
বিষয়ে ছাত্রদের কিছুমাত্র জ্ঞান ব৷ অভিজ্ঞতা নাই সেই বিষয় এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেওয়া! যায় না; তাহাদের অভিজ্ঞতার বহিভূর্ত বিষয় সম্বন্ধে তাহারা 
আলোচনা করিতে পারে না। বস্তত: এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
যায় না, পুর্বাজিত জ্ঞান বুদ্ধি করা যায়, তাহাকে শৃহ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তবে এক ছাত্রের পূর্বার্জিত 
জ্ঞান অন্য ছাত্রের নিকট নূতন জ্ঞান হইতে পারে এবং শিক্ষক ও বিষয়টি 
সম্বন্ধে নৃতন জ্ঞান দিতে পারেন। এই ভাবে ছাত্রদের নৃতন জ্ঞান লাভও 
হইতে পারে । 

৬৬০1007 লক্ষ্য ভেদে পাঠের নিন্মলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন £-- 

(১) জ্ঞানের প্রসার মুলক পাঠ । এই শ্রেনীর পাঠের প্রধান উদ্দেশ্ত 
ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি বা তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষাদান । অবশ্ নৃতন জ্ঞান 
উপলব্ধির সাহায্য করাও ইহার লক্ষ্যের অন্তর্গত । পঞ্চসোপান-পদ্ধতিই এই 
শ্রেণীর পাঠের উপযোগী, তবে ইহাতে সকল সময় পঞ্চম সোপানের 
ব্যবহার হয় না। 

(২) জ্ঞানের গভীরতা সম্পাদক পাঠ--ইহাতে নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
হয় না, ছাত্রের যে জ্ঞান আছে তাহ] পরীক্ষা! ও বিশ্লেষণ করিয়! গভীর করা 
হয় এবং তাহ! হইতে সিদ্ধান্ত করিতে বা সুত্র গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া 

২ ্পস্প 
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হয়। ডিউই পদ্ধতি, সমালোচন] পদ্ধতি বিষ্লেষণ পদ্ধতি ও আরোহী প্রণালীই 
এই শ্রেণীর পাঠের উপযোগী । 

(৩) জ্ঞান বা জুজ্রের প্রয়োগ মুলক পাঠ-_এই শ্রেণীর পাঠের উদ্দেশ্ঠ 
পুর্বাজিত জ্ঞানের বা হ্যত্রের ব্যবহার শিক্ষাদান । অবরোহী প্রণালীই এই 
পাঠের উপযোগী । 

(৪) কোন কার্ধে দক্ষত দানকারী পাঠ--লিখন, অঙ্কন, গণিত, 
হস্তশিল্প ইত্যাদ্রির পাঠ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণতঃ আদর্শের অনুকরণ 
বা কল্পনার সাহায্যে এই কাজের বহুল আবৃত্তি করিয়াই এই দক্ষতা লাভ করা 
যায়। তবে প্রথমে লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হইবে এবং ভাল আদর্শ 
সাম্নে স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর লক্ষ্য ও আদর্শের পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ করিয়া কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তত করিতে হইবে, 
এবং সেই নিয়মগুলির অন্থুসরণ করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতে দিতে হইবে । 
সর্বশেষে কাজের ফল বিচার করিতে শিক্ষা দ্রিতে হইবে । 

পাঠের পুর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের সহিত আরও ছুই শ্রেণীর পাঠ যোগ 
করা যায়। যথা, 

(৫) ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির পাঠ। ভাষায় নিজের যনের ভাব প্রকাশ 
করিবার এবং পুস্তক পড়িয়া তাহার মর্মগ্রহণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করাই 
এই শ্রেণীর পাঠের লক্ষ্য । পঞ্চ সোপান পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া 
এই শ্রেণীর পাঠ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় সোপানে শিক্ষকের বর্ণনার পরিবর্তে 
ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করিতে, তাহার অর্থ শিক্ষা করিতে এবং মর্মগ্রহণ 
করিতে দেওয়া যায়। তৃতীয় সোপানে অন্্রূপ গগ্ভ বা পদ্য পড়িয়া শুনাইতে 
পারা যায়। চতুর্থ সোপানে পুনরালোচনা করা যাইতে পারে এবং পঞ্চম 
সোপানে নৃতন নৃতন শব্দ ও বাক্যাংশ গুলির প্রয়োগের ব্যবস্থা কর। যায়। 

(৬) পুনরালোচনামূলক পাঠ- ছাত্র পূর্বে যে জ্ঞান অর্জন করিরাছে 
তাহার পুনর/লোচনা, শঙ্থল৷ বিধান এবং প্রয়োগই এই পাঠের লক্ষ্য । 
এই পাঠে পঞ্চ-সোপান পদ্ধতির প্রথম সোপানেই পুনরালোচনার কাজ হয় এবং 
ইহাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হয়। এই সময়ে চতুরতার সহিত প্রশ্ন 
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করিয়! পুর্বজ্ঞানকে শৃঙ্খলা পুর্ণও করা যার। সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সোপানের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে তৃতীয় সোপানে 
তুলনা ও চতুর্থ সোপানে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। গণিতের পাঠে 
ছাত্রগণকেই আরোহী প্রণালীতে ২১টি অঙ্ক কিয়া সুত্র গঠন করিতে 
এবং অবরোহী প্রণালীতে স্থত্রের প্রয়োগ করিতে দেওয়। যায় এবং শেষোক্ত 
কাজেই বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়। 

৬০100 পাঠের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন কেহ কেহ তাহাকে 
ড/০1:07. পদ্ধতি নাম দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে যে, তিনি পুর্ব ব্ণিত পাঠদান পদ্ধতির উপরিউক্ত পরিবর্তন করিয়া 
বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠে তাহাদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নৃতন কোন 
পদ্ধতির স্যটি করেন নাই। 


ভূতীয় পরিচ্ছে 


পাঠতালিকা ও পাঠ টীকা 


€ 90116172506 ]1,2550195 2190 129501906০9 ) 


পাঠতালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা । 

নির্িষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়'বা তাহার অংশবিশেষ ধারাবাহিক রূপে 
শিক্ষা দিতে হইলে বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক বিষয়ের পাঠতালিকা প্রস্তুত 
করা প্রয়োজন । তাহা না করিলে পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ শিক্ষদানে 
অতিরিক্ত সময় ব্যয় হইতে পারে, অপর প্রয়োজনীয় অংশ ও তাড়াতাড়ি 
শিক্ষা দিতে হইতে পারে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয় 
শিক্ষাদান সম্ভব না হইতে পারে। স্থৃতরাৎ সমস্ত বৎসরের শিক্ষাদান কার্ধ 
স্থুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বৎসরের প্রথমে প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের পাঠ-তালিকা। 
প্রস্তুত কর] একান্ত প্রয়োজন। 


৩৪৩ শিক্ষা 


পাঠতালিকা প্রস্তুত করার পদ্ধতি 

পাঠতালিক! প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সময়-তালিক। (80-01516) দেখিয়া 
সমস্ত বৎসরে এবং তাহার এক এক ভাগে (€০225) কোন্‌ বিষয়ে কতগুলি 
পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে । বন্ধের দ্বিনগুলি বাদ দিয়াই 
কাজের দিনের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে । তাহার পর সেই বৎসরের জন্ত 
নিদিষ্ট পাঠ্যন্থচি (5511905 ) কে প্রথমে বি্ভালয়ে শিক্ষাদানের জন্য সমগ্র 
বখসরকে যতটা ভাগ ( 66005 ) করা হয় ততভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । 
পরিশেষে পাঠ্যস্থচির এক এক ভাগকে বৎসরের এক এক ভাগে যতগুলি 
পাঠ দেওয়া সম্ভব তত পাঠে বিভক্ত করিয়া! পাঠতালিকা প্রস্তত করিতে 
হইৰে। পাঠ্য পুস্তকের -পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া 
এক এক পাঠে কতটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব অথবা পাঠ্যস্থচির এক 
এক বিষয়__এককে (5016০ 8116) কতকগুলি পাঠ দেওয়] প্রয়োজন 
তাহ! স্থির করিয়াই পাঠের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হইবে । বিষয়ের 
বিভিন্ন অংশের কাঠিন্য ও গুরুত্বানুযায়ীও তাহাতে পাঠের সংখ্যার তারতম্য 
হইবে। ইহা ছাড়া বৎসরের প্রত্যেক ভাগের শেষে পুনরালোচনার জন্য 
কয়েকটি পাঠ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাঠে নৃতন বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা) 
করিতে হইবে। 


ইতিহাসের পাঠতালিকা 


শ্রেণী-_পঞ্চমমীন । সময়--বৎসরের প্রথম ভাগ (জান্য়ারী--এপ্রিল ) 
পাঠ্য-স্থচি- প্রথম হইতে হর্ষবর্ধন। পাঠ সংখ্যা-৩৬ 


সময় বিষয়াংশ পাঠ সংখ্যা 
জানুয়ারী । ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব ১ 
ভারতের আদিম অধিবাসী ১ 


আর্জাতির আদিম বাসস্থান, তাহাদের ভারত-আগমন ও 


এপ্রিল 


শিক্ষা 
বিষয়াংশ 


উপনিবেশ স্থাপন 
আর্জাতির ধর্ম ও সমাজ 


রামায়ণের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 
ফেব্রুয়ারী মহাভারতের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 


বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ 


আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল 


চন্ত্রগ্ুপ্ত মৌর্ধের ইতিহাস 
মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ 
মহামতি অশোক 


শুঙ্গ ও কান্ববংশের ইতিহাঁস 


অন্ধ সাম্রাজ্য 
গ্রীক ও শক আক্রমণ 
কণিক্ষের ইতিহাস 
গুপ্কবংশ 

চন্ত্পুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 


পরবর্তা গুপ্ত সম্্রাট্গণ 
ফাহিয়ানের ভারত-বিবরণ 


গুঞ্ সভ্যতা! 
হুণগণ ও যশোবর্মন 
হর্ষবর্ধন 


হিউয়েনসাডের ভারত-বিবরণ 
পুনরালোচন! মূলক পাঠ 


মোট পাঠ সংখ্যা 


৩৪১ 
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৩৪২ শিক্ষা 


পাঠ-টাকা 


( 1,955010-100655 ) 


পাঠ-টাক৷ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা 

দক্ষতার সহিত যে কোন জটিল কার্ধ সম্পন্ন করিতে হইলে কার্ষে প্রবৃ 
হইবার পুর্বেই তাহার জন্য স্থুচিস্তিত কাল্পনিক কর্ম্চি প্রস্তত করা প্রয়োজন । 
ইতিপূর্বে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে 
তাহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে যে কার্ধারস্তের পূর্বে পাঠদানের সুচিস্তিত 
কর্মস্থচি প্রস্থত না করিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ন! করিয়া পাঠদানের ন্যায় জটিল 
কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা ও তাহাতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নহে। 
পাঠ টীকাই পাঠের পূর্ব কল্পিত কর্মসূচি । যত্বের সহিত পাঠটাকা প্রস্তুত 
না করিয়া পাঠদানের চেষ্টা করিলে শিক্ষকের পদে পদ্দে ভূল হইবে, সময় ও 
শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া! বা ভুল পস্থার অনুসরণ 
করিয়া তিনি ছাত্রকে গন্তব্স্থানে লইয়া যাইতে অসমর্থও হইতে পারেন। 
ইহাও বল! প্রয়োজন যে, কেবল কোন বিষয়ে অগাধ পাপ্ডিত্য থাকিলেই ভাল 
পাঠ দেওয়া যায় না। 

পাঠদানের পূর্বে শিশুর শক্তি বা বিকাশান্ুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট না করিলে, তাহা ঠিকভাবে গুছাইয়া না লইলে, কি পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে 
তাহ শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে স্থির না করিলে, এবং যে যে 
প্রদীপনের সাহায্যে তাহ] চিত্বাকর্ষক করিতে হইবে ও শিশুর মনে গাঁথিয়া 
দিতে হইবে সেগুলি প্রস্তত না করিলে, পাঠদান কার্য সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্তিত 
হইতে পারে না। পাঠদানের পুর্বে পাঠটাক। প্রস্তুত করিলেই এই সমস্ত বিষয় 
শিক্ষকের প্রয়োজনীয় মনোযোগ লাভ করিতে পারে এবং তিনি সকল দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষতার সহিত পাঠ দিতে পারেন। সেনীপতির পক্ষে যেমন 
যুদ্ধের সচিস্তিত পরিকল্পনা (218 ) চিন্রকরের পক্ষে যেমন চিত্রের খসড়া-নকসা 
( 0120) 10 006 117০ ), শিক্ষকের পক্ষে তেমন পাঠটাক1। অবশ্ঠ শিক্ষকের 
ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা (0:016555102091 0911)1776) ও অভিজ্ঞতার পরিমাণানুষাযী 


শিক্ষা ৩৪৩ 


প্রস্তুত হওয়ার কাজের পরিমাণ কম বেশী হইবে । কিন্তু পূর্বে কিছুমাত্র প্রস্তত 
না হইয়! কেহই পঠদান কার্ধে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শ্রেণীতে পাঠদান 
কার্ষে, সম্পূর্ণ সফলতা! লাভ করিতে পারে না । 

পাঠটাকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী 

(১) বিষয় নির্বাচন ও প্রয়োজনীয়তথ্য সংগ্রহ-_পাঠটাকা প্রস্তত 
করিবার জন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করিতে 
হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে । 
কেবল শ্রেণীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাল পাঠ দিতে পারিবেন না। 

(২) পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ । তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদান ও 
শিশুর বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষা নির্দিষ্ট 
করিতে হইবে। 

(৩) বিষয়ের পরিমাণ নিধারণ ও তাহা ঠিকভাবে সাজান-__ 
ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশান্থ্যায়ী পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে 
এবং তাহাদের শিক্ষা লাভের উপযোগী আকারে তাহাকে সাজাইতে হইবে। 
ইহার পর পাঠ্য বিষয়কে কয়েকটি স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক 
শীর্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তবে সাধারণতঃ তিন শীর্ষের বেশী 
কর! উচিত নহে । 

(৪) পাঠদানপদ্ধতি নিরূপণ-_ছাত্রের বিকাশ ও বিষয়ের উপযোগী 
পাঠদান পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে । নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্ত পাঠদান 
পদ্ধতির কি কি সোপান ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন সোপনে কি কাঁজ করা৷ 
প্রয়োজন তাহাও স্থির করিতে হইবে । ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষাদীনের জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন পাঠদান পদ্ধতির ব্যবহার ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । 

(৫) প্রয়োজনীয় শিক্ষাকৌশল, শিক্ষা সরঞ্জাম ও প্রদীপন 
নির্ধারণ _শিশুকে শিক্ষা লাভ কার্ধে সাহায্য করার জন্য, পাঠ তাহার নিকট 
চিত্তাকর্ষক করার জন্য এবং পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গীঁথিয়। দেওয়ার জন্য কি 
কি শিক্ষা-কৌশল, শিক্ষা সরঞ্জাম ও প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও 
পুর্বে নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 


৩৪৪ শিক্ষা 


(৬) বিভিষ্ন সোপানের উপযোগী প্রশ্ম প্রস্তুত করা-_পাঠদানের 
সময় কখন কিরূপ প্রশ্ন করিতে হয় তাহা পুর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । 
সেই প্রশ্নগুলি পূর্বে প্রস্তত করিয়া পাঠটাকায় লিখিয়া রাখিলে পাঠ দান কার্ষে 
যথেষ্ট সাহায্য হয়। তবে সকল সময় যে সেই প্রশ্নগুলিই করিতে হইবে তাহা 
নহে। সেইগুলি নমুনার মত কাজ করিবে । কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োজন যত অন্য 
প্রশ্ন করিবারও ক্ষমতা থাকা চাই । 

(৭) নৃতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা । অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে 
না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। স্ৃতরাং প্রত্যেক পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে 
শিশু যাহাতে তাহার অর্জিত জ্ঞানের বাবহার করিতে শিখে তাহার ব্যবস্থা ও 
করিতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠে বিভিন্ন আকারে এই 
ব্যবস্থা করা যায়। 

(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কর্ম বিভাগ--কোন স্তরে শিক্ষক কি 
কাজ করিবেন এবং ছাত্র কি কাজ করিবে তাহাঁও পাঠটাকায় দেখাইতে হইবে। 
ছাত্র নিরপেক্ষ শ্রোতা না সাজিয়া যাহাতে পাঠদান কার্ষে শিক্ষকের সহিত 
সহযোগিতা করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । বস্ততঃ শিক্ষা করা 
প্রধানতঃ ছাত্রের কাজ। শিক্ষক তাহাকে এই কাঁজে সাহায্য করিতে পারেন 
মাত্র। সুতরাং যেই কাজ ছাত্র নিজ চেষ্টায় করিতে পারে তাহা শিক্ষকের 
করা উচিত নহে । যেমন কোন বিষয় ছাত্রের জানা থাকিবার সম্ভাবনা 
থাকিলে তাহা শিক্ষক না বলিয়! প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের নিকট হইতে 
আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে | ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির ব্যবহার, বোর্ডে লেখা! 
ইত্যাদি কাজ যতদূর সম্ভব ছাত্রদ্দিগের দ্বারা করাইতে হইবে । পুনরালোচনা, 
সারাংশ গঠন প্রভৃতিও প্রধানতঃ ছাত্রের কাজ। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে 
তাহাদ্দিগকে এই কার্ষে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সর্বোপরি ছাত্রের 
মানসিক সহযোগিতা ভিন্ন তাহাকে কোন বিবম্স শিক্ষা দেওয়া যায় না। 
শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রের মানসিক প্রচেষ্টাকেই তাহার মানসিক সহযোগিতা 
বলে। পাঠদানের সময় ছাত্র মানসিক প্রচেষ্ট! করিতেছে কিনা তাহার প্রতি 
শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। 


শিক্ষা ৩৪৫ 


পাঠটাকার ব্যবহার জন্বন্ধে কতিপয় সাবধান বাক্য £-_ 

(১) শিক্ষক নিজেই চিন্ত| করিয়া নিজের পাঠটাকা প্রস্তুত 
করিবেন, কখনও অন্যের প্রস্তত করা বা পুস্তকে দেওয়া পাটটীকা 
ব্যবহার করিবেন না। কেননা, আদর্শ পাঠটাকাও সকল শিশুর বা সকল 
অবস্থার উপযোগী হইতে পারে না। অন্যের পাঠটাকা পড়িয়া শিক্ষক লেখকের 
চিন্তাধার! বা! মানসিক পরিকল্পন1 ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন ন1! এবং 
তদন্ুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন না। সর্বোপরি নিজে পাঠটাকা প্রস্তুত 
করার ফলেই শিক্ষক পাঠদানের জন্য প্রস্তুত হইবেন এবং নিজ পরিকল্পনান্ুযায়ী 
পাঠ দ্রিতে পারিবেন । অন্যের পাঠটাকা পড়িয়া সেই উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে না। 
তবে ভাল পাঠটাকা আদর্শরূপে ব্যবহাঁর করিয়! নিজের পাঠটাক! প্রস্তুত করিতে 
পারেন। 

(২) পাঠদানের জময় কেবল পাঠটাকার আবৃত্তি করা বা 
অন্ধভাবে পাঠটীকার অনুসরণ করা কিছুতেই উচিত নহে । এমন কি 
পাঠদানের সময় সর্বদা পাঠটীকার কথা চিন্তা করিতে থাকিলেও শিক্ষক ভাল 
পাঠ দিতে পারিবেন না । তাহাকে শ্রেণীতে ফ্লাড়াইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস 
করিতে হইবে এবং কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে পূর্বনি্দিষ্ট কার্যপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিবার জন্যও প্রস্তত থাকিতে হইবে । পাঠটীক। ন! দেখিয়াই পাঠ 
দেওয়া বিধেয় | নাম, তারিধ, সংখ্যা, প্রয়োগের অঙ্ক ইত্যাদি এক টুকৃরা 
কাগজে লিখিয়! হাতে রাখিতে পারেন । 

(৩) পাঠটাকা প্রস্তুত করার পর ২১ বার তাহা না পড়িয়া পাঠ 
দিতে যাওয়া! উচিত নঞ্ছে। পাঠদানের পুর্বে নিজের সামনে শ্রেণী উপস্থিত 
আছে কল্পনা! করিয়া পাঠটাকার সহোষ্যে পাঠদানের অভিনয় করিলে, পাঠটাকার 
কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পড়িবে, পাঠদানের পরিকল্পনাও আয়ত্ত 
হইবে। 

(৪) পাঠটাকায় পাঠ্য বিষয় সন্ধন্ধে খুটিনাটা (45505 ) খবর 
লেখার প্রয়োজন নাই । তাহার সাধারণ বর্ণনা থাকিলেই হইবে । কিন্তু 
পাঠদান পন্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হইবে । 


সাধারণ পাঠ ( বিষয়-_-একক )..................... 
বিশেষ পাঠ (নির্দিষ্ট পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়__এককের অংশ ).................. 
উদ্দেশ্ঠ কে) প্রত্যক্ষ ( বিষয় সন্বন্বীয় ) 

(খ)ট পরোক্ষ (ছাত্রের বিকাশ সম্বন্ধীয়) 

উপকরণ............ 





সোপান বিষয় পদ্ধতি 


শ্রেণীতে শঙ্খলা বিধান ও 
গৃহকাজ সংগ্রহ | 


(ক) পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা 
(খ) নৃতন পাঠের সুচনা বা 











১ম 
লক্ষ্য ঘোষণ' প্রস্ততী করণের প্রশ্নাবলী £_ 
২ম বিষয়ের বিভিন্ন শীর্ষ ও এক এই স্থলে কি পর্যায়ে ও 
এক শীর্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রণালীতে জ্ঞান দান করিবেন, 


কি কি শিক্ষাকৌশলের ব্যবহার 
করিবেন, ছাত্রকে কিকি কাজ 
করিতে দিবেন তাহার বর্ণনা 


দিতে হইবে । 
এক এক শীর্ষের বর্ণনার বা 


জ্ঞান্দাঁনের পর তাহার পুনরা- 
তলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী ও 


ূ | লিখিতে হইবে । 





শিক্ষা ৩৪৭ 


সোপান বিষয় পদ্ধতি 
৩য় যে পুর্ব জ্ঞানের সহিত যে প্রণালীতে তুলনা কর! 


তুলনা করা যাইতে পারে | হইবে তাহা লিখিতে হইবে। 
তাহার সারাংশ । অথবা যে সকল প্রশ্নের সাহায্যে 
ছাত্রকে তুলনা করার কারে 
সাহায্য করা হইবে সেই 


| | প্রশ্নগুলি লিখিতে হইবে । 
৪র্থ | কোন নিয়ম বা স্ত্র গঠন ূ স্ত্রগঠনের প্রণালী ব্ণনা 
করিতে হইলে তাহ এস্থলে | করিতে হইবে অথবা সমস্ত 
লিখিতে হইবে । পাঠের পুনরালোচনার জন্য 

প্রশ্নাবলী লিখিতে হইবে। 








৫ম অজিত জ্ঞানের প্রয়োগের কি প্রণালীতে প্রয়োগের 
জন্য যে কাজ করিতে দেওয়! | ব্যবস্থা কর! হইবে এবং ছাত্রের 
হইবে তাহ এস্থলে লিখিতে | কাজ তত্বাবধানের জন্য শিক্ষক 
হইবে। কি করিবেন তাহা বণনা দিতে 

হইবে। 


বিভিন্ন পাঠে পাঁচটি সোপানের কি পরিবর্তন হইবে তাহা পুর্বে বণিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠটাক1 সেই সকল বিষয় শিক্ষাদান 
পদ্ধতির সঙ্গে দেওয়৷ হইবে । 








৩৪৮ শিক্ষা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাঞ্জের অমনোযোশিতার কারণ 
ও তাহার প্রতিকার 


পাঠে ছাত্রের অঅনোযোগিতার কারণগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। 
(ক) অবস্থান জনিত । 


১। বাহিরের গোলমাল বা চাঞ্চল্যকর দৃশ্ত মনোযোগ দানে বাধা 
দিতে পারে । 


২। শ্রেণী-কামড়াঁয় ভাল আলো বাতাস প্রবেশের স্থবন্দোবস্ত না 


থাকার দরুণ ছাত্রগণ শীঘ্ব অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহার ফলে পাঠে 
অমনোযোগী হইতে পারে । 


(৩) আরামদায়ক বা কার্ধোপযোগিভাবে বসিবার ব্যবস্থার অভাবে বা 
দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকার জন্য ছাত্রগণ অমনোযোগী হইতে পারে। 
(৪) অস্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নিগিত হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি 
অনুভব করিবে ও অমনোযোগী হইবে । 
(খ) ছাত্রের দোষ জনিত। 
১। শিশ্তর স্বাভাবিক চঞ্চলতা ৷ 
২। ছাত্রের কোন শারীরিক পীড়। বা মানসিক অশান্তি | 
৩। ছাত্রের বিচ্যালাভে আগ্রহের অভাব । 
৪। কোন ছাত্রের কৌতুকজনক হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গি । 
(গ) শিক্ষকের দোষ জনিত। 
১। পাঠ অতি সহজ বা অতি কঠিন হওয়া । 
২। পাঠদান কার্ধ আনন্দদায়ক ও সজীব না হওয়া । 
৩। শিক্ষাদানের যথেষ্ট কৌশল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বাবহার নাকরা । 
৪। পাঠের দের্ঘ্য, পাঠ্য বিষয় বা পাঠদান-পদ্ধতি ছাত্রের বয়সের বা 
বিকাশের উপযোগী না হওয়া । 
৫ | এক ভাবে বা এক স্বরে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া, অথব! শিক্ষকের স্বর 
অতি কর্কশ, অতি উচ্চ বা অতি মৃদু হওয়া । 
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৬। পাঠদান কার্ধে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে না দেওয়!। 

৭। উপধু্পরি কঠিন বা বেশী মানসিক শ্রমজনক পাঠ দেওয়া, দিবসের 
শেষভাগে সেইরূপ বিষয়ের পাঠ দেওয়া । 

৮। শিক্ষকের মুদ্রাদোষ এবং কৌতুহলোদ্দাপক আকুতি, প্রকৃতি বা 
পোষাক পরিচ্ছদ । 

৯। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা আন্তরিকতার অভাব । 

১০। শ্রেণীতে স্থশীসন বজায় না থাকা । 
প্রাতিকার_ 

(১) জনবহুল স্থান হইতে দৃবে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় নির্মাণ। 

(২) বিগ্যালয় গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা । 

(৩) ছান্তরগণকে আরামদায়ক ও কাধোপযোগী আসনে বসিতে 
দেওয়া । 

(৪) প্রত্যেক পাঠের পর পাঁচ মিনিট এবং দিবসের মধ্যভাগে আধ ঘণ্টা 
অবসর দেওয়া ও দিবসের শেষ ভাগে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে 
দেওয়া। 

(৫) শিশুকে সর্বদা কার্যে রত রাখাই তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতার 
প্রতিকার । 

(৬) কোন ছাত্রের প্রকৃত অসুস্থতার ব] মানসিক অশান্তির প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে বিদায় দেওয়া উচিত । 

(৭) কোন ছাত্র কৌতৃকজনক হাবভাব দেখাইতে বা অঙ্গভঙ্গি করিতে 
থাঁকিলে ছাত্রগণের দৃষ্টি কোন্‌ দিকে আরুষ্ট হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই 
দোষী ছাত্রকে বাহির করা যায়। বালকস্থলভ চপলতার জন্য উহা করিলে 
তাহার মুখের উপর তীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিলেই সে তাহা হইতে বিরত হইবে । 
তবুও পুনঃ সেইরূপ করিলে তাহাকে পিছনের বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যায় বা 
তথায় ঈ্াড় করিয়1 রাখা যায়। 

(৮) কোন ছাত্রের বিদ্যালাভে আগ্রহ না থাকিলে তাহাকে মনোযোগী 
করা কঠিন। তাহার আগ্রহাভাবের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিবার 
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চেষ্টা করা যায়। পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয় দেখাইয়াও তাহার আগ্রহ 
সৃষ্টির চেষ্টা করা ধাইতে পারে । 

(৯) পাঠ ষাহাতে সর্বপ্রকারে শ্রেণীর উপযোগী হয় তাহার চেষ্টা 
করিতে হইবে । গড়পড়তা ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রেণীতে পাঠ দিতে 
হইবে। উচ্চমেধা ও ক্ষীণমেধা শিশুগণকে স্বতন্্ব কাজ দ্রিতে হইবে । 

(১০) প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের কৌশল ও সরঞ্জামের ব্যবহার করিলে 
ছাত্রের মনৌযোগ লাভে সাহায্য হইবে। 

(১১) শিক্ষকের উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
শ্রতিগোচর হয় এমন উচ্চ হইতে হইবে । মধ্যে মধ্যে তাহার ম্বর পরিবর্তন 
করিতে হইবে । 

€১২) পাঠদান কার্ষে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিবার স্থযোগ দ্বিতে 
হইবে, সময় সময় তাহাদিগকেও কোন কোন কাঁজ করিতে দিতে হইবে, 

(১৩) বেশী মানসিক শ্রমজনক বিষয়গুলি দিবমের প্রথম ভাগে শিক্ষা 
দিতে হইবে । 

(১৪) শিক্ষকের পাঠদান কার্য আনন্দদায়ক বা চিত্তাকর্ষক করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে । 

(১৫) শিক্ষককে যত্বের সহিত ধাবতীয় মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে 
এবং তাহার আরুতি-প্রকৃতিতে বা পোষাক-পরিচ্ছদে কৌতুহলোদ্দীপক কিছু 
না রাখিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। 

(১৬) শিক্ষকের কিছু ব্যক্তিত্ব থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাদান কার্ষে 
তাহ।র আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে হইবে । 

(১৭) যে কোন প্রকাঁরেই হউক শ্রেণীতে স্থুশাসন বজায় রাখিতে হইবে । 

পাঠদান কার্য চিত্তাকর্ক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ 
স্ষ্টির উপায় । 

পাঠ চিত্তাকর্নক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ হৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে অধিক বল] বাহুল্য । পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ 
লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু 
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ষনোযোগদানের সহিত অন্ুরাগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে । পাঠে ছাত্রের 
অনুরাগ স্ষ্টি করিতে পারিলেই শিশু তাহার প্রতি মনোযোগ 
দিবে। স্বাভাবিক ও ইচ্ছামূলক এই উভয় প্রকার মনোযোগ দান ছাত্রের 
স্বাভাবিক বা অজিত অনুরাগ হুষ্টির উপর নির্তর করে। স্ৃতরাং ফলগ্রদ 
পাঠ দিতে হইলে পাঠটি চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে এবং তাহার 
প্রতি ছাত্রের অনুরাগ হি করিতে হইবে। 

পাঠে ছাত্রের স্বাভাবিক অনুরাগ লাভের উপায় । 

(১) প্রফুল্লতা, সজীবতা ও সহান্ভৃতির সহিত পাঠদান । 

(২) জ্ঞানদানে ও জ্ঞানলাভে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহ ত্যট্টি। 
আগ্রহের সহিত শিক্ষাদান ও শিক্ষীলাভ করিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে 
বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং পাঠের প্রতি ছাত্রের অনুরাগ জন্মিবে। 
(২য় ভাগে ১ম অধ্যায়-_২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 

(৩) পাঠ্য বিষয়ের জলস্ত, মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা। (পঞ্চম 
অধ্যায় দেখুন ) 

(৪) বস্ত, ছবি, আদর্শ প্রভৃতি নানা প্রদীপনের সাহায্যে, বিশেষতঃ 
রঙ্গিন চিত্রের সাহায্যে, পাঠদান । 

(৫) পাঠে নানাপ্রকার বৈচিত্রের স্যষ্টি | 

(৬) নান! জ্ঞানেন্দ্িয়ের সাহায্যে পাঠদান, গল্পের আকারে পাঠদান। 
শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে বলিয়া গল্পের আকারে পাঠ দিলে তাহ শিশুর 
নিকট চিত্তাকর্ষক হয় । 

(৭) খেলার আকারে শিক্ষাদান । শিশু খেলা করিতে ভালবাসে বলিয়! 
খেলার ভিতর দিয়! শিক্ষা! দিলে পাঠের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে । 

(৮) যাহাতে ছাত্রের কৌতুহল, বিন্রয় প্রভৃতি ভাব জাগ্রত হয় এমত 
পাঠদান । 

পাঠে কৃত্রিম অনুরাগ সৃষ্টির উপায় £_ 

(১) ছাত্রের কোন প্রকার স্বার্থের বা উপকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া পাঠের লক্ষ্য নির্দেশ করা৷ যথা, গল্পের বই পড়িবার জন্য পড়িতে 
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শিক্ষা করা, দাদার নিকট পুতুল আনিতে লেখার জন্য লেখা শিক্ষা, কারবার 
করিয়! ধনী হইবার জন্য লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা করা ইত্যাদি । 

(২) ছাত্র যাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে এমন ভাবে পাঠদান । 
পাঠে সহযোগিতা করিবার জন্য ছাত্রকে যত বেশী স্থযোগ দেওয়া হইবে 
তাহাতে ছাত্রের ততবেশী কৃত্রিম অন্থরাগ জন্মিবে। 

(৩) যাহাতে ছাত্রের কিছু চিন্তা করিয়া পাঠ অনুসরণ করিতে 
হয় সেই ভাবে পাঠদান । যন্ত্রের মত শিক্ষা না করিয়া চিন্তা করিয়া শিক্ষা 
করিতে হইলে পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মিবে। কেননা শিশু তাহার 
শারীরিক ব1! মানসিক শক্তির ব্যবহার করিতে ভালবাসে। 

(৪) বিভিন্ন কল্পনাবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন পাঠদান । পুনরুৎপাদিনী, 
প্রত্যক্ষকারিণী ও স্থ্টিকারিণী কল্পনার সাহায্যে পাঠ দিলে তাহার প্রতি শিশুর 
অনুরাগ জন্মে । 

(৫) প্রতিযোগিতা, স্বার্থসিদ্ধি, পিতামাতার বা শিক্ষকের অন্নমোদন বা 
প্রশংসালাভ প্রভৃতি যে কোন প্রবৃত্তির সাহায্যে ছান্রকে কোন বিষয় পাঠে 
কিছুকাল নিয়োজিত রাখিলে তাহার প্রতি শিশুর কৃত্রিম অনুরাগ 
জন্মে। যথা-_গণিতের কাজ প্রথমে নীরস বোধ হইলেও কিছুকাল সেই 
কাজ করিলে তাহার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে । 

(৬) সমন্যার আকারে পাঠদান । সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ 
হয় বলিয়া ইহাতে পাঠে ছাত্রের অঙ্গরাগ হয়। 

(৭) ছাত্র জয়লাভের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এমন ভাবে 
পাঠদান । শিশুর পথহইতে সমস্ত বাধাবিস্ন অপসারণ না করিয়া শিক্ষক 
এই ভাবে পাঠ দিবেন যেন ছাত্র নিজ চেষ্টায় বাধ! বিপ্ল অতিক্রম করিতে 
পারে; নিজ চেষ্টায় কোন কঠিন কাজ করিতে পাঁরিলেই ছাত্র জয়লাভের 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে এবং পাঠে তাহার অনুরাগ জন্মিবে। 

ইহ1 বল] বাহুল্য যে পাঠে অন্গরাগ স্থষ্টির জন্য প্রথমে মনোযোগ দানের 
বাধাগুলিও দূর করিতে হইবে। পুর্বে এই বিষয়ের আলোচন। 
হইয়াছে । 


| 
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ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ (106৮5197796720 ০06 005 500061705 
11015100911), 

বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই যে ইহাতে 
ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। তাহাদিগকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া 
হয়, একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ও পরিচালনা করা হয়। তাহারা শিক্ষকের 
বর্ণনা শুনিয়া বা পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়। পরীক্ষার সময় তাহা বমন করে। 
তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করিতে এবং নিজের ভাবে 
নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেনা । ইহার ফলে তাহাদের 
ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলি লোপ পায় এবং তাহারা একই ছীচে গড়া পুতুলের 
আকার ধারণ করে। সেইজন্য ] £059825 তাহাদিগকে বিষ্ভালয়িক শিপ্ত 
(18500001017811560 ০1)119161) ) নাম দিয়াছেন । 

এই গুরুতর দোষের প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন 
করা যায় 8 

(১) শিক্ষাদান কার্ধের পরিমাণ হাস করিয়া ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব 
স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে দিতে হইবে । প্রত্যেক বিষয়ের বা নির্দিষ্ট পুত্তকের 
কিছু অংশ দলগত ভাবে শিক্ষা দিয়া! অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত ভাবে স্বচেষ্টায় 
শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়। শ্রেণী পাঠনার অনুপুরক ভাবে পরিদর্শিত পাঠ 
€ 58196751550. 169501)9 ), ডণ্টন প্লেন, কার্য সমস্যা পদ্ধতি (7::016০£ 
15:০৭ ), যৌথ প্রণালীতে € 0০-০051906 21০0)০৭ ) শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা যায়। 

(২) পাঠদানের সময় ছাত্রগণকে নিক্কিয় শ্রোতা সাজিতে না দিয়! শিক্ষা 
কার্ধষে যত বেশী সম্ভব সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয় 
শিক্ষার জন্য ছাত্রগণই প্রথম চেষ্টা করিবে, তাহারা স্বচেষ্টায় উপলব্ধি বা আয়ত্ত 
করিতে না পারিলে শিক্ষক তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন মাত্র । 
যে সকল বিষয় ছাত্রের জ্ঞাত থাকার সম্ভাবন1, শিক্ষকের তাহা নিজে না বলিয়া 
প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে । 
পুনরালোচনা» সারাংশ পঠন প্রভৃতি কাজ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের দ্বারাই 


*২৩- 
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করাইতে হইবে । সকল সময়ে কোন না কোন আকারে ছাত্রগণের দ্বারা 
নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৩) ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষকের বা পুস্তকের বর্ণনা অন্ধভাবে গ্রহণ ও 
তাহারা প্রতিধ্বনি না করিয়া স্বাধীনভাবে চিস্তা করিয়। শিক্ষা করে এবং 
নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহার দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । একই আদর্শ দেখিয়া যেমন শ্রেণীর বিভিন্ন 
অংশে অবস্থিত ছাত্রগণকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ঝআীকিতে হয়, সেইরূপ একই 
বর্ণনা শুনিয়। বা পড়িয়া! সকল ছাত্র একই ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ 
করিতে পারে না। যদি তাহা করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা 
স্বাধীনভাবে চিন্তা না করিয়া শিক্ষা করিয়াছে । তাহা দেখাইয়া দিয়া 
তাহাদিগকে লজ্জা দিতে হইবে । পরীক্ষার সময়ে নিজের ভাবে ও নিজের 
ভাষায় উত্তর না৷ করিলে তাহা অগ্রাহ্থ করা যায় বা তাহার মূলা হাস করা যায়। 

(৪) যে সকল বিষয় সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই 
বিষয়গুলি সমালোচন! পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । কেননা 
কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে ছাত্রকে বাধ্য হইয়! স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে হইবে। 

(৫) কেবল এক একটা! পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় শিক্ষা না 
কৰিয়! ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকাগারে গিয়া নান পুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় 
শিক্ষা! করে তাহার স্থযোগ ও উৎসাহ দিতে হইবে। নানা পুস্তকে একই 
বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পড়িম্া শিক্ষা করিলে তাহারা একই বিষয়কে নানাদিক 
হইতে দেখিতে শিখিবে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্থ হইবে। 

(৬) বিভিন্ন ছাত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া! তাহাদিগকে 
তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়! স্বাধীনভাবে কাজ করিতে 
দেওয়া হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট ফুটিয়া উঠিবে । ১১।১২ বৎসর ও 
১৪১৫ বদর বয়সের মধ্যে ছাত্রগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। এই সময়ে তাহা নির্ধারণ করিয়া তাহার বিকাশের স্থযোগ 
দ্রিতে হইবে। 
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(+) ছাব্রগণকে তর্ক সভায় যোগদানের স্থযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া 
হইলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ সাহায্য হইবে । এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
তর্ক সভা (10259006 9০০1০ ) স্থাপন করা প্রয়োজন । 

মোটের উপর ছাত্রগণকে যতদুর সম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ 


(00819 002115005 0৫6 39090. [59.010115 ) 


১। পাঠের লক্ষ্য ও তাহ] সাধনের উপায়ের মধ্য যে পার্থক্য আছে 
তাহা পরিক্ষার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং পাঠের লক্ষা সর্বদ1 সামূনে রাখিয়া ও 
অবান্তর বিষয় পরিহার করিয়! পাঠদান । 

২। শিশু যাহাতে ভাল শিক্ষালাভ করে সেই ভাবে পাঠদান। স্থতরাং 
তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে 
হইবে । শ্লিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে শিশু শিক্ষালাভ না করিলে 
শিক্ষাদান কার্য নিক্ষল হইয়াছে মনে করিতে হুইবে। 

৩। পাঠের বিষয়, পরিমাণ, পর্যায়, দেধ্য ও পাঠদানপদ্ধতি শ্রেণীর বা 
ছাত্রদের উপযোগী হয় এমত পাঠদান । 

৪| প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া এবং 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পাঠদান । 

€। পাঠ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হওয়]। 

৬। শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রগণের প্রতি যত বেশী সম্ভব ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দান। | 
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৭।| ছাত্রগণ যেন চিন্তা করে এমন ভাবে পাঠদান। কেবল তাহাদের 
মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিলে ভাল পাঠ হয় না । 

৮। পাঠে কিছু বৈচিত্র্য থাকা। 

৯। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি ও 

পুনরালোচনা করা । 

১০। ছাত্র স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের স্থযোগ ও উৎসাহ পায় এবং পাঠ্য 
বিষয়ে তাহার অনুরাগ স্থষ্টি হয় এমন ভাবে পাঠদান । 

১১। পাঠদান কার্ষে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে দেওয়া! । যে কাজ 
ছাত্রগণ করিতে পারে শিক্ষক তাহা ন1 করা । 

১২। প্রফুল্পতা, সজীবতা, আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাসের সহিত পাঠদান । 

১৩। ছাত্রের প্রতি আস্তরিক সহানুভূতির সহিত পাঠদান। ইহার জন্য 
নিজের বাল্যাবস্থার কথা স্মরণ করিয়]! নিজেকে কল্পনার সাহায্যে ছাত্রদের স্থানে 
স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের মনৌভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। 

১৪। ছাত্রের সঙ্গে কাজ করা, ছাত্রের জন্য কাজ না করা। 
ছাত্রকে চিন্তা করিতে, কঠিন বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে দিতে হইবে । 
তাহার পথের সমস্ত বাধ! দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। 

১৫। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় এমন ভাবে শিক্ষাদান | তাহাকে 
নিজের ভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে এবং নিজের ভাবে ও ভাষায় 
তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। 


পাঠদানের কতিপয় সাধারণ দোষ 


€ 90206 5023177010 0800165 11 022.0191176 ) 


১। পাঠের পুর্বকল্পিত কার্ধ-পদ্ধতির অভাব। পাঠের লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
ন1 করিয়া বা গন্তব্য স্থলে পৌছিবার জন্ত প্রকৃষ্ট পথ ঠিক না করিয়া পাঠদান । 
২। এক পাঠে অভিবেশী বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা । 


শিক্ষা ৩৫৭ 


৩। অতি দীর্ঘ বা অনাবস্তক ভূমিক1 দানে সময় নষ্ট করা । 

৪| বিষয়ের ষথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করিয়া কেবল পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার 
আবৃত্তি করা । 

৫। প্রয়োজনীয় অংশগুলির উপর অধিকতর জোর না দিয়া সমস্ত বিষয় 
একই ভাবে বর্ণনা করা। 

৬। একটানা দীর্ঘ বর্ণন1 দান বা কেবল বর্ণনার সাহায্যে পাঠদান । 

৭। যে সকল বিষয় ছাত্রের ইন্জ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করা উচিত, 
তাহাদের মৌখিক বর্ণনা দেওয়া । 

৮|। অনাবশ্যক বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণ] । 

৯। দৌষযুক্ত (06£50০61%6 ) প্রশ্ন কর! বা লক্ষ্যহীন প্রশ্ন করিয়া সময় 
নষ্ট করা। 

১০। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গীঁথিয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় 
অবলম্বন না৷ কর!। 

১১। অত্যন্ত দ্রুত পাঠ দেওয়া । 

১২। ছাত্রকে পাঠদান কার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে না দিয়া শিক্ষকের 
সমস্ত কাজ করা। 

১৩। সমস্ত শ্রেণীর উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে 
মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়া পাঠ দে ওয়া। 

১৪। প্রতিধ্বনি মুলক পাঠ দেওয়া । শিক্ষক একটা কিছু বলিয়। 
বা বর্ণনা দিয়া ছাত্রকে তাহা অক্ষরশ: পুনরাবৃত্তি করিতে বলা বা উৎসাহ 
'দেওয়া। 

১৫। অঅসম্ধন্ধ পাঠ। পরস্পর সম্পর্কশূন্য অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে 
স্থাপন করা । 

১৬। যন্ত্রের মত পাঠ দেওয়া। পাঠ আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদ্দায়ক 
না হওয়া। 


৩৫৮ শিক্ষা 
শিক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় জারগর্ড নীতিবাক্য 


€ 90006 70052.0101898] 112.5011705 ) 


১। অল্পবয়স্ক শিশুগণকে প্রধানতঃ ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে । 
€116801) 006 ০1)110167 17911)]15 01):0051) 01611 561)565 ) 

২। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তসম্পর্কশূন্ত জ্ঞানে যাইতে হইবে (0000:566 
60 2050806 ) 

৩। শিশুর জ্ঞাত বিষয়ের সাহাষ্য তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিতে 
হইবে € ঘা0]0 10000 00 আ12]0)0াও ) 

৪। সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়ে যাইতে হইবে ( ঢা0]0 5100716 1০0 
০01013152 ) 

৫ | বিষয়ের অনিিষ্ট জ্ঞান হইতে সঠিক জ্ঞানে যাইতে হইবে ( 0 
10061017106 €0 0611166 ) 

৬। সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে অংশের জ্ঞানে যাইতে হইবে €( ঢ:0] ডা1)016 
€০ 09:09 )। এখানে সম্পূর্ণ বলিতে ছাত্র যে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানে তাহাই 
বুঝায় । 

৭। অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞান হইতে যুক্তিযুক্ত জ্ঞানে যাইতে চট € হি00 
[71010110150 00 19201010981150 ). 

৮। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রম বা পদ্ধতি নিটল পদ্ধতিতে 
যাইতে হইবে ( ঢু:020 055 01১01098109] £০ 108109] ) 

৯। উদাহরণ হইতে স্ত্রে যাইতে হইবে এবং পুনঃ স্থত্র হইতে উদাহরণে' 
আসিতে হইবে । ( মা] 6590070165 60 7016 2170 98910) ি00 1016 
€0 55800191655 ) | আরোহী ও অবরোহী প্রণালীতে এই কথাই বল! হইয়াছে 

১০। বিশ্লেষণ হইতে অংশ্লেষণে যাইতে হইবে | ( ঢা10]2 20791560 00 
5৮170706010 ) 

১১। প্রকৃতির অনুসরণ কর (ঢ01109৬/ 179001€) | প্রকৃতি যে নিয়মে 
কাজ করে সেই নিয়মে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনন্বী রুশো উপদেশ 
দিয়াছেন । 


শিক্ষা ৩৫৯ 
১২। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠগ্রহণ হইতে হইবে ( 58019106105 


০০ 2০০010019910150 05 1659107155 ) 

১৩। আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাদায়ক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। 
(52,0131705100050 102 10021550176 2170. 11051110116 ) 

১৪ | ছাত্রকে নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করিতে উৎসাহ দিতে হইবে (903061705 
51)00010 02 21700781950. €0 1921) 1 5216-2660705) 

১৫। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্মান করিতে, হইবে (10011008115 ০: 
0176 01110 [0050 06 1251962০650 ) 

১৬। বইপডা বা পাঠ শ্রবণ হইতে অভিজ্ঞতার সাহায্যে বেশী শিক্ষা হয় 
(77%19210121002 15 & 02621 059.01061 0786 5005 0৫6 0০90155 0: 0181 
11750700610105 ) 

১৭। ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষ1 দিবে ( [25501517005 ০০ 61৮21 
17) ০০-002180101 10) 06 ০1955 ) 

১৮। মানবজাতির শিক্ষা লাভের ইতিহাসের সহিত মিল রাধিয়া শিশুকে 
শিক্ষা দিতে হইবে (70080861018 ০৫ 0১০ ০1110 10056 9০০0101000০ 
৪108:01010. 0: 10910) 00105106160 10150011091] ) 

যথা, মানুষ যেমন প্রথমে ইন্জিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিত, প্রকৃতির 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিয়া শিক্ষা করিত, কাজের ভিতর দিয় শিক্ষা করিত, 
শিশুকেও সেই সেই উপায়ে ও ক্রমে শিক্ষা দিতে হইবে । 

১৯। শিশুকে কাজ করিয়াই শিক্ষালাভ করিতে দাও । (1.০ 0০ 
70101] 162. 05 ৫01178 ) 

২০। শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অথ শিশুর বিকাশ সাধন করা (০ 


৪901080০ ৪. [0191] 15 00 05৬61019 1170 ) 


[২০1212170০2 101: (010816211, 


1.1, 2951001007-1056 10015010155 0 05 ৪০৪৫012, 011819651 
৬ 200 57. 

2. ৬৬610০/--7010010165 200. 1০205005 ০0 5801১106, 
0০109966117]. 


৩৬৩ শিক্ষা 


3, 1. 178100017--1156 61110010165 2190 101820০01০6 ০৫112801917) 
8100 01955-1%19109761061)6 0128000517৬, 

4, 192101521 [২ 0০০016--7106 060000 220. "[2০111006 ০: 
58.0011786, 070972151৬7, 

5, ড৬৪1210152 709৬1571176 11210612170 1120000 0£1৬100617 
০9০10105--009006: ৬1, 

6. 8. 100105116---1 520171106, 01397015 11--1% যা, 

রঃ [১ ৬/127)--1106 1700101)1058,017615 20106 01092 ৬1] 

৪81১0 4, 

8, 1, 025201006--1000617 500080010, 0002062৬111, 


সমাপ্ত 


আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি 


€7000611) ০1901610 171০017005 ) 
ভ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম. এ. বি. টি.-প্রণীত 


বাংল! ভাষায় শিক্ষাপদ্ধতির এরপ স্থশৃঙ্খল ও স্থবিস্তৃত আলোচনা আর 
নাই। যাহারা রখণীবাবুর “শিক্ষা” পড়িয়া সপ্রশংস হইয়াছেন, তাহারা 
এই বইখানি পড়িলে মুগ্ধ হইবেন। প্রত্যেক ট্রেনিং ঝুল কলেজের শিক্ষার্থীর 
জন্য একাস্ত অপরিহার্য প্রত্যেক স্কুল কলেজে অবশ্য রক্ষণীয়। সংক্ষিপ্ন স্থচিপত্র 
হইতে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ও অভিনবত্ধ বুঝা মাইবে। 


স্মচীপত্র 
১। কিগারগার্টেন পদ্ধতি ৷ ১২। ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি 
২। মস্ব্েসরী পদ্ধতি | ১৩। ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি 
৩। ডল্টন লেবরেটারী প্ল্যান | ১৪। গসিত এ ছ্যাখিভি শিক্ষাদান 
৪। প্রজেক্ট বা সমশ্তা! পদ্ধতি | পদ্ধতি 
ূ 


৫। যৌথ পদ্ধতি ১৫। বন্বপাঠ ও প্রকৃতি পাঠ শিক্ষাদান 
৬। পরিদর্শিত পাঠ পদ্ধতি 

৭। অভিনয় পদ্ধতি ১৬। স্বাস্তা-বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি 
৮। সক্রে্টিক পদ্ধতি ১৭। হস্তশিল্প শিক্ষাদান পদ্ধতি 

৯। ওয়ার্ধা পরিকল্পন। ১৮। অঙ্কন শিক্ষাদান পদ্ধতি 
১*। সার্জেন্ট পরিকল্পনা ১৯। শারীরিক শিক্ষা 


১১। মাতৃভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি 


প্রেসিডেল্সী লাইব্রেরী 
১৫ কলেজ স্কয়ার ংলাবাজার 
কলিকাতা! ঢাঁকা 


শ্রীনমণীমোহন সেনগুত্ত এম. এ+ ঘি. টি-প্রণীত 


শিক্ষা 


( শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রশালী ) 
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
ট্রেনিং কলেজের পাঠাভুক্ত ঢ:00০8001) 755০1701085 ৪170 





1160:095 সম্বন্ধে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুস্তক আলোচনা ও অবলম্বন 
করিয়া “শিক্ষা”? লিখিত হইয়াছে । ইহা সকল শ্রেণীর শিক্ষক- 
শিক্ষযিত্রীদের বিশেষ উপযোগী বলিয়া খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্গণ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটি অধ্যায় সহজ ভাষ। 
ও প্রাঞ্জল ভাবে লিখিত । বাংলায় এরূপ একখানি প্রয়োজনীয় ও 
তথ্যপূর্ণ শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রমণীবাবুর 
“শিক্ষা” সে অভাব পূর্ণ করিল। 
স্থন্দর ছাপা ও বাঁধাই । মূল্য ৪২ চারি টাক] মাত্র । 


প্রকাশক 
শ্ীঅনিলচজ্দ্র ঘোষ এম. এ. 
প্রেসিডেন্দী লাইত্রেরী 


১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাত। 


দক্ষিণ কলিকাতায় প্রারিস্থান £ শ্রীজগদীশ প্রেস 
৪১ গড়িয়াহাট রোড । 


